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রকমারি মত মাত্র, উচঙ্গাদের সত্যাসত্য বিচারের ত একট 
মানদণ্ড নেই, বার য! খুশি, তিনি তাই প্রচার করতে ব্যস্ত ।” 
কিন্ক ঠাহার। যাহাই ভাবুন ন! কেন, পরক্বতপক্ষে ধৰ্ন্মবিশ্বাসের 
‘এক সার্বভৌম মলভিন্ভি আছে--উহাই বিভিন্ন দেশের 
বিভিল সম্প্রদারের বিভিল মতবাদ ও সর্কৃবিধব বিভিন্ন ধারণ।- 
সমুহের নিরানক । শীগুলির মুূলদেশে যাইলে আমর! দেখিতে 
পাত নে, উচ্ভারাঁহ সার্বজনীন অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির উপর 
প্রতিষ্ঠিত | 

_ আপাথন ৩2, সামি অক্যুরেধ করি যে. আপনার! পৃণিবীর ভিন্ন 
ভিন্ন ধন্মলকল একটু শবিশ্লেবণ করিনা! দেখুন । অল্প অনুলন্ধানেই 
দেখিতে পাইলেন যে, উহার! ভই শ্রেণীতে বিভক্ত ॥ কতকগুলির 
শাক্ু-ভিত্তি আছে ২ কতকগুলির শাস্ব-ভিত্তি নাই । যেগুলি শাস্থ- 
ভিত্তির উপর স্থাপিত, তাহার! সুদ 2 তদ্ধম্মাবলব্ি-লোঁকসতখ্যা ও 
অধিক । শাস্ব-ভিত্তহীন ধন্মসকল পায়ই লুপ্ত । কতকগুলি নূতন 
হইয়াছে বটে, কিন্ছে অন্রসংখ্যক লোকেই তদন্সগত। তথাপি উক্ত 
সকল সম্প্রদাকেই এই মটতিকায দেখ বাসর যে, তাহাদের শিক্ষা বিশেষ 
বিশেষ ব্যক্তির প্রত্যক্ষ অন্সভব মাত্র ॥ শ্রীষ্টিয়ান তোমাকে তাহার 
ধন্ষে, বীশুগ্রা্টকে ঈশ্ববের "অবতার বলির, ঈশখর ও আত্মার জক্ডিত্তে 
এবং এ আত্মার ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনীয়তাম্ন বিশ্বাস করিতে 
বলিবেন। যদি আমি তাহাকে এই বিশ্বাসের কারণ জিজ্ঞাস! করি, 
তিনি আমাকে বলিবেন--ইহ। আমার বিশ্বাস ৷” কিন্ত যদি তুমি 
ব্রীষ্ট-ধন্মের মূলদেশে গমন করিয়া দেখ, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে 
যে, উহাও প্রাত্যক্ষান্ভূতির উপর স্থাপিত । বীশুরুষ্ট বলিয়াছেন, 
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“আঁনি ঈশ্বর দশন করিয়াছি 1” ভাহার শিষ্যেরাও বলিয়াছিলেন;, 
প্আামর। ঈশ্বরকে 'অন্ঞভব করিয়াছি ।” এইরূপ আঁরও অনেক 
প্রাত্যক্ষান্ভতি শুন! বাত । 

বৌদ্ধধন্ম্ে ও এইরূপ । বুদ্ধদেবের প্রত্যক্সান্রভূতির উপরে এই 
ধন্ম স্থাপিত । ভিনি কতকগুলি সত্য অনুভব করিয়াছিলেন । 
তিনি সেইগুলি দর্শন করিয়াছিলেন, সেই সকল সত্যের সংস্পশে 
আসিয়াছিলেন এবং কতাহাই জগতে প্রচার করিয়াছিলেন ॥ 
ভিন্দুদের সম্বন্ধে 5 এইরূপ : তাহাদের শাস্বে ফবি-নানধের গ্রন্থক্ভাগণ 
বৃলিক্ষা শপিয়াছেন, পানর কতকপ্তলি সত্য অন্সভব করিয়াছ,” 
এবং তাহারা তাহাই জনতে পাচার কিক, গিরাছেন । অতএব 
ই বুৰ। গেল যে, জগতে সমুদক্স ধন্মহ, জ্ঞানের সার্বভৌম ও 
সুদঢ ভিন্ভি যে-প্রত্যক্গাভভব-_ তাহার উপর স্থাপি । সকল 
ধন্মাচাধ্যগণহ  ঈশ্ধরকে দশন করিয়াছিলেন । তাহারা সকলেই 
আনল্মদশন কল্রির।ছিলেন হ সকলেই আপন ।দেত্র অনন্ত ব্বত্ূপ অবগত 
হইয়াছিলেন, আপনাদের নভুলিন্যহ অবস্থা দেখিয়াছিলেন, আর 
যাহ! তাঁহার) দেখিয়াছিলেন, তাহাই প্রচার কিম্বা গিয়াঁছেন ! 
তবে পভেদ এইট: যে, "পার সকল ধশ্মেহই, বিশেষতঃ ইদানীস্তন,. 
একটি অন্ডুত দানি 'আঁমাদের সম্মুখে উপস্থিত হভশস্ন, সেটি এই তে 
“এক্ষণে এই সকল আন্ভূতি অসম্ভব ॥ বাহার। ধশম্মের প্রথম স্থাপন- 
কর্তা, পরে বাভাদের নানে সেই সেই ধন্ম গ্রাচলিত হুল্ন, এইরূপ 
প্ৰবল ল্যক্ত্িতেহ কেবল, প্ৰত্যক্ষান্গভৰ সম্ভব ছিল। এখন আর 
এরূপ অনুভব হহবান উপান্স নাহ ; সুতরাং এক্ষণে ধশ্ম, 
বিশ্বঃস করিয়। লইতে হইবে’'-_আনি এ কথ! সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার 
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করি । যদি জগতে কোন শ্রকার বিজ্ঞানের কোন বিষয় কেহ 
কখন প্রত্যক্ষ উপলব্ধি কবির) থাকেন, তাহ! হইলে তাহ। হইতে 
আমর! এই সার্বভৌম সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, পূর্ব্বে ও 
উহ কোটা কোটী বার উপলন্ষির সম্তাবন! ছিল, পরে 9 অনন্তকাল 
ধরিয়া উহার উপলব্ধির সম্ভাবন] থাকিবে । সমবভুনই প্রকৃতির 
বলবৎ, নিয়ম ; বাভ। একবার ঘটক্সাছে, তাহ! পুনরায় ঘটিভে পারে! 
যোঁগ-বিশ্যার আচাধ্যগণ সেই নিমিত্ত বলেন, ‘ধন্ম বে কেবল 
পূর্ববকালীন অনঙ্ুভূতির উপর স্থাপিত, তাহ! নভে :--_পরস্থ স্বয়ং এই 
সকল মন্তভূহসস্পন্ম না ভইলে কেহ যান্মিক হহতে পারে না। 
যে বিশ্যার দ্বার। এই সকল আঅন্ভুরতি হয়, তাহার নাম যোগ 
ধল্সের সত্যসকল বতছিন্ ন। কেহ অন্সতব করিতেছেন, ততদিন 
ধম্সের কথা কভাহ বুথ । ভগবানের নামে গণ্ুগোল, বুন্ধ, বাদান্ত- 
বাদ কেন? তভগবানের নামে যত বুক্তপাত হইয়াছে, অন্য কোন 
বিষয়ের জন্তু এত রক্তপাত হন নাহ ১ ত।হার কারণ এই, কোন 
লোকই মুলে গমন করে নাই । সকলেই পূুন্বপুরুবগণের কতক- 
গুলি আচারের অনুমোদন কররিয়াই সম্থই ছিলেন । তাহার! 
চাহিতেন, আঅপরে 9 তাহাই করুক । যাহার আত্মার অঙ্সভূতি 
অথব! ঈশ্বর সাক্ষাৎকার্র না হইরাছে, তাহার আকসা বা ঈশ্বর 
আছেন বাঁলবার অধিকার কি? বদ ঈশ্বর থাকেন, তাহাকে 
দশন করিতে হইবে ; যদি আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ থাকে, 
তাহাকে উপলব্ধি করিতে হইবে । তাহ! না হইলে বিশ্বাস ন! 
করাই ভাল ! ভণ্ড অপেক্ষ। স্পইবাদী নাস্তিক ভাল । এক দিকে, 
আজকালকার বিদ্বান বলিয়। পরিচিত লোকসকলের মনের ভাব 
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এই যে, ধন্প, দর্শন ও পরম পুরুষের অন্সন্ধানন সমুদয নি শ্ব ! 
পর দিকে, বাহার জদ্দ্ধশিক্ষিত, তাঁহাদের মনের ভাব এইরূপ 
বোধ হয় যে-প্ম্মনদর্শনাদির বাস্তবিক কোন ভিত্তি নাই ; তবে 
ভহাদের এই মাত্র উপযোগিত যে, উহার! কেবল জগতের মক্ষল- 
স’ধনের বলব-হী পরোচিক। শক্তি :-_যদি লোকের ঈশ্বরসভ্ভার 
বিশ্বাস থাকে, তাহ। ভইলে হস সং, নীশ্িপরায়ণ ও লসোৌজন্যশালী 
সামাজিক হভইয়। পাকে ৷ বাভাদেত্র এইরূপ ভাব, তাহাদিগকে 
ইহার জন্ত দোষ দেৎয়। নার নাহ কারণ, তাঁহারা ধন্ম্ম সম্বন্ধে বা 
কিছ শিক্ষ। পাত, তাহ। কতকগুলি আঅস্তঃসারশন্ত উন্মত্ত-প্রলাপ 
তুল্য অনন্য শব্দসমঈাতে নিশ্বাস মাজ । তাহাদিগকে শব্দের উপরে 
বিশ্বাস কর্ন থাকতে বলা হয় হ 


ভতাঁহ!। শি কৈশভ কখন পারে? 
যদি লোকে তাহ! পালিত, ভ[ভখ তই 


লে আমার মানবপ্রক্কতের প্রতি 
শিন্দুনাত্ৰ শ্রদ্ধা পাকিত না । নমাঁক্ুন সত্য ভানু, স্বর সত্য অন্তুভৰ 
করিতে চান্র, সত্যকে ধারণ করিতে চান্স, সত্যকে সাক্ষাৎকার 
করিতে চার. অন্তরের অন্তরে 'অক্ণুভন্‌ করিতে চান্স । বেদ বলেন, 
““কেবল তখনি সকল সন্দেহে চলি! নান, সব তমোঙ্জাল ছিন্-ভিন্ 
ভইন্ন? বার, সকল বক্ৰত। সরল হভইয়। বায়” 

“ভিদ্ঞতে ঙদয় গ্রন্থি শ্ছিণ্যন্তে সর্ববসংশরাঃ 

স্ষীন্নস্তে চাস্ত কম্মীনি ভন্মিন্‌ দুষ্টে পরাবরে ॥”” মুণ্ডঃ উঃ ২।॥২।৮ 

“শৃক্ি বিশ্বে অন্রতস্ত পুত! 

অ! বে ধামানি দিব্যানি তগ্ছু 0৮৮ শ্ৰেঃ উঃ ২৫ 

“বেদাভমেতং পুরুষং মহাজ্তং 

'আদিতভ্যব্র্ণৎ তমসঃ পরক্ডাৎ । 


৬ 


আত্মা মাত্রেহ ‘অব্যক্ত ব্ৰহ্ম । 

নাহা ও অন্তঃপ্ৰক্কতি বশীভূত করিয়া আত্মার এই ব্রহ্মভাব 
ব্যক্ত করাই জীবনের চরম লক্ষ্য ॥ 

কন্ম, উপাসনা, মনহসংঘম অথখ্ব। জ্ঞান, হহাার মধ্যে এক 
একাধিক বা! সকল উপায়ন্ুলির দ্বার) আপনার ব্রহ্মভাব ব্যক্ত 
কর ও মুক্ত হ9 7 

হহাই ধৰ্ম্মের পূর্ণাঙ্গ । মতবাদ, অক্সষ্ঠান-পদ্ধতি, শাক, মন্দির 
বা? অন্য বাহ ক্রিরাকলাপ ভহ্বার গৌণ অঙ্গ এত্যঙ্গ মাত্র | 


গ্রন্থকারের 
ভূমিক৷ 


এতিহাসিক জগতের প্রারম্ভ হইতে বর্তঁমানকাল পধান্ত মনুম্থা- 
সমাজে অনেক অলৌকিক ঘটনার সংঘটনের বিষ্ন উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া! বাম । এক্ষণেও যে সকল সমাজ আধুনিক বিজ্ঞানের 
পর্ণালোকে বাস করিতেছে, তাহাদের মধ্যেও এইরূপ ঘটনার সাক্ষ্য 
পদানকারী লোকের অভাব নাই । এইরূপ 'প্রমাণের অধিকাংশই 
বিশ্বাসের অযোগ্য, কারণ, যে ব্যক্তিগণের নিকট হইতে এই 
সকল প্রমাণ পাওয়া? যার, তন্মধ্যে অনেকেই অজ্ঞ, কুসংস্কারাচ্ছন্গ 


না প্রতারক । অনেক সময়েই দেখা বার, লোকে যে 
ঘটনাগুলিকে অলৌকিক বলিয়। নিদেশ করে, সেগুলি 
প্রকৃতপক্ষে নকল । কিস্তু কথ? এই, উনার! কাভার নকল ? 


ষথার্থ অনুসন্ধান ন! করিয়৷। কোন কথা একেবারে উড়াইয়। 
দেওয়া সত্যপ্রিয় বৈজ্ঞানিক মনের পরিচয় নহে । বে সকল 
বৈজ্ঞানিক স্শ্দদশী নন, তাহার! নানাপ্রকার অলৌকিক মনো 
রাজ্যের ব্যাপারপরম্পরা ব্যাখ্য। করিতে অসমর্থ হইয়। সেগুলির 
অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করিতে চেষ্টা পান। অতএব, 
উহ1র।--বে সকল ব্যক্তির বিশ্বাস, মেঘপটলারঢ় কোন পুরুষ- 
বিশেষ অথবা কতকগুলি পুরুষ তাঁহাদের প্রার্থনার উত্তর 
প্রদান করেন, অথবা তাহাদের প্রার্থনায় প্রাকৃতিক নিয়মের 
(>) 


ভুমিকা 
ব্যতিক্রম করেন, তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর দোষী । 
কারণ», ইহাদের বরং অভ্ঞতা অথবা বাল্যকালের ভ্রমপুর্ণ 
শিক্ষাপ্রণালীর € যাহ} তাহাদিগকে এইরূপ অপ্রাক্বত পুরুষদিপের 
প্রতি নির্ভর করিতে শিক্ষ। দিয়াছে ও যে নিভরত1 এক্ষণে 
তাহাদের অবনত স্বভাবের একাংশস্বরূপ হহয়। পড়িয়াছে ) দোহা 
দেওয়। চলিতে পারে, কিন্ত পূর্বেবোক্ত শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের দোহা 
দিবার কিছুই নাই । 

সহল্ব সহল্ব বৎসর ধরিয়। লোকে এইরূপ অলোৌকিক 
ঘটনাবলী পধ্যবেক্ষণ করিয়াছে, উহার বিষয়ে বিশেষরূপে চিন্ত! 
কবিনীছে ও তৎ্পরে উহার ভিতর হইতে কতকগুলি সাধারপ 
তত্ব বাহির করিয়াছে ২ এমন কি, মানুষের ধম্মএ্রবুত্তির 
ভিত্তিভূমি পৰ্যন্ত বিশেষরূপে ত্র তন্ন করিয়। বিচার কর! 
হইয়াছে । এই সমুদয় চিন্তা ও বিচারের ফল এই রাজ্গযোগ- 
বিদ্য। । রাজযোগ,_ আজকালকার অধিকাংশ বৈজ্ঞ।নিক পণ্ডিভদিগের 
অমাহ্জনীয় ধার) অবলম্বনে -_যে সকল ঘটনা ব্যাখ্যা কর। 
হুরূহ, তাহাদিগের অস্তিত্বের অস্বীকার করে ন, বরং ধীরভাবে 
অথচ স্ুহ্পষ্ট ভাষায় কুসংস্কারাবিষ্ত ব্যক্তিগণকে বলে যে 
লৌকিক ঘটনা, প্রার্থনার উত্তর, বিশ্বাসের শক্তি, এগুলি যদিচ 
সত্য, কিন্ত মেখপটলারূড় কোন পুরুষ অথব। পুরুষগণদ্বার!। 
এ সকল ব্যাপার সংসাধিত হয়» এইরূপ কুসংস্কারপূর্ণ ব্যাখ্যা 
ছার! এ ঘটনাগুলি বুঝা যায় না । হহা সমুদয় মানবজাতিকে 
এই শিক্ষা দেয় যে, জ্ঞান ও শক্তির অনস্ত সমুদ্র আমাদের 
পশ্চাতে রহিয়াছে, প্রত্যেক ব্যক্তি তাহারই একটি ক্ষুদ্র প্রণালী 

(২) 


স্মিকা? 
মাত্র) হহাতে আরও এই শিক্ষ। দেয় যে, যেমন সমুদয় বাসন 
ও অভাব মানুষের অন্তরেই রহিয়াছে, সেইরূপ তাহার অস্তরেই 
তাহার এ অভাব নোঁচনের শক্তিও রহিয়াছে ; বখনই এবং 
যেখানেই কোন বাসনা, অভাব ব! প্রার্থন। পরিপূর্ণ হয়, তখনই 
বুঝিতে হইবে যে, এই অনন্ত ভাণ্ডার হইতেই 


এই সনুদয় 
প্রার্থনাদি পরিপূর্ণ হইতেছে» উহা কোন 


অপ্রাকত্িক পুরুষ 
হহঁতে নকে । অপ্রাকৃতিক পুরুষের ধারণার মানুষের ক্রিযাশক্তি 
কিঞ্চিৎ পরিমাণে উদ্দীপ্ত হইতে পারে বটে, কিন্ত ইহাতে আবার 
আধ্যাত্মিক অবনতি আনয়ন করে । ইহাতে স্বাধীনত॥ চলিয়? 
বায়, ভয় "ও কুসংস্কার আলিযর। হৃদয়কে অধিকার করে । ইহ 
“মানুষ ্বভাবত5 হর্ববল প্রকৃতি” এইরূপ ভয়ঙ্কর বিশ্বাসে পরিণত 
হইন্স। থাকে । যেগা বলেন, '‘অপ্রাক্বৃতিক বলিয়া? কিছু নাই, 
তবে প্রকৃতির স্থল ও স্শ্্ বিবিধ প্রকাশ বা রূপ আছে বটে |” 
সুক্ষ্ম কারণ, স্থল কাধ্য । স্থুেলকে সহজেই হন্দিয় দ্বারা উপলব্ধি 
করা যায়, স্ুক্ম তদপ নহে । বাজযোগ অভ্যাস দ্বার! সস্ম অন্তুভূতি 
অভ্জিত হইতে থাকে । 

ভারতবষে যত বেদমতাঙ্গসাপ্রী দর্শনশাত্ আছে, তাহাদের 
সকলের একই লক্ষ্য পূর্ণ ভা লাভ করিক আত্মার মুক্তি । ইহার 
ডপাক যোগ । “যোগ” শব্দ বহুভাবব্যাপী । সাংখ্য ও বে্দাস্ত 
ভভয় মতই কোন ন। কোন আকারে যোগের সমর্থন কবে । 

বর্তমান গ্রন্থে নানাঞ্রকার তবোগের মধ্যে রাজযোগের বিষয় 
লিখিত হইয়াছে { পাঁতঞ্জলস্থত্র রাজযোগের শাস্পর ও সব্বোচ্চ 
প্রামাণিক গ্রন্থ । অকন্তান্ত দার্শনিকগণের কোন কোন দার্শনিক 

(৩) 


ভূমিকা 


বিবয়ে পতঞ্জলির সহিত মতভেদ হইলেও, সকলেই অবিপর্ধ্যক্সে 
ভতদীয় সাধনপ্রণালীর অন্গমোদন করিয়াছেন । এই পুস্ডকের 
প্রথমাংশে, বভগান লেখক নিউইয়র্কে কতকগুলি ছাত্রকে শিক্ষা 
জবার জন্তা যে সকল বক্তুত' প্রদান করেন, দেইশুলি দেও 
গেল । আঅপসন্বাংশে পতঞগ্জলির স্রত্রগুলির ভাবান্বাদ ৪ তাহার 
সহিত একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা! দেয়! ভইক্মীছে । যতদূর সাধ্য, 
পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার নখ? করিবার ও কথোপকথনোপযোগী 
সভজ ও সরল ভাষার লিখিবার চেষ্ট। কর! হইয়াছে । ধ্প্রথমাংশে 
সাধনাপিগণের জন্য কতকগুলি সরল "ও বিশেন উপদেশ দেওয্ন। 
হইয়াছে : কিন্থ তাহাদের সকলকেই বিশেব করির! সাবধান 
করিনা দেৎর। বাঁইতেছে নে, যেগের কোন কোন সামাক্য অঙ্গ 
ব্যতীত, নিরাপদে বোঁগশিক্ষা করিতে হইলে, শুরু সর্ববদ। নিকটে 
খাক। আবশ্যক । যদি কঞ্াানাভার ছলে প্রদত্ত এই সকল উপদেশ 
লোকের অন্তরে এই সম্বন্ধে আরও অধিক জানিবাব ইচ্চ! উদ্রেক 
করিন॥ দিতে পারে, ভা হইলে গুরুর অভাব ভইবে না । 

পাত্ুগ্লদ্শন সাংখ্যমতেন উপর স্তঞাপিত, এই ভুই মন্তে 
প্তেদ 'অতি সামান্য । ছুটি প্রধান মতবিভিলত এই £ প্ৰথমতঃ, 
_-পত্তগ্লি 'আদিশুরুন্বরূপ সপগ্চণ ঈশ্বর স্বীকার করেন, কিন্তু 
সাংখ্যের। কেবল প্রান পার্ণতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি, যাহার উপর 
সামস্সিক ( কোন কলে ) জগতের শাসনভাব প্রদত্ত হয়, এইরূপ 
অর্থাৎ জ্ন্-ঈম্খল মাত্র হ্বীকার করিয়। থাকেন । দিতীয়তঃ, 
যোগার) মনকে আত্মা ব' পুরুষের ভ্যান সর্বব্যাপী বলিয়! স্বীকার 
করিয়। থাকেন, সাংখ্যেবা তাহ! করেন না । 
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প্ৰথম অধথ্যাস্ম 


অবতরণিকা 


আমাদের সকল জ্ঞানই স্বান্ুভৃতির উপর নির্ভর করে। 
আুমানিক জ্ঞানের (সামান্য হইতে সামান্যতর ব! সামান্য হইতে 
বিশেষ জ্ঞান, উভক্ষের ) ভিত্তি-_স্বানুভূতি । সেগুলিকে নিশ্চিত- 
বিজ্ঞান * বলে, তাহাদের সত্যতা লোকে সহজেই বুঝিতে 
পারে, কারণ, উহারা প্রত্যেক লোককেই নিজে সেই বিবর সত্য 
কিন! দেখিয়) তবে বিশ্বাস করিতে বলে । বিজ্ঞানবিৎ তোমাকে 
কোন বিষয় বিশ্বাস করিতে বলিবেন না । তিনি নিজে কতকগুলি 


* Exact Science—fিশ্চিত-বিজ্ঞান অর্থাৎ যে সব বিজ্ঞানের তত্ব 
এতদূর সঠিক ভাবে নিণাঁত হইয়াছে যে, গণনা-বলে তাহার দ্বার! ভবিবাৎ, নিশ্চয় 
করিয়া বলির! দিতে পারা যার ॥ যথা--গণিত, গণিত-ন্যযোতিছ ইত্যাদি! 

> 


বাজযোগ 


বিষয় প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছেন ও সেইগুলির উপর বিচার 
করিয়। কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন । যখন তিনি 
তাহার সেই সিদ্ধাস্তগুলিতে আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে বলেন, 
তখন তিনি মানবসাধারণের অনুভূতির উপর উহাদের সত্যাসত্য 
নির্ণয়ের ভার প্রক্ষেপ করিয়। থাকেন । প্রত্যেক নিশ্চিত 
বিজ্ঞানেরই € Exact Science ) একটি সাধারণ ভিত্তিভূমি আছে, 
উহ7 হইতে যে সিদ্ধাস্তপমৃহ লব্ধ হয়, সকলেই ইচ্ছ। করিলে 
উহাদের সত্যাসত্য তৎক্ষণাৎ, বুঝিতে পারেন । এক্ষণে প্রশ্ন এই, 
ধর্ম্মের এরূপ সাধারণ ভিভিভূমি কিছু আছে কিনা? ইহার উত্তর 
আমাকে দিতে হইলে. ‘হ।” এবং “না” এই উভস্কই বলিতে হইবে । 
জগতে ধন্মসঘ্বন্ধে সচরাচর এহরূপ শিক্ষা পাওয়া? যার বে, ধন্ম কেবল 
শ্রদ্ধা! ও বিশ্বাসের উপর স্থাপিত, অধিকাংশ স্থলেই উহ) ভিন্ন ভিন্ন 
মতসমষ্টি মাত্র । এই কারণেই ধন্যে ধর্মে কেবল বিবাদ বিসম্বাদ 
দেখিতে পায়! যান্ন। এই মতগুলি আবার বিশ্বাসের উপর 
স্থাপিত ; কেহ কেহ বলেন, মেঘপটলারূঢ় এক মহান্‌ পুরুষ 
আছেন, তিনিই সমুনয় জগৎ শাসন করিতেছেন ; বক্ত। আমাকে 
কেবল তাহার কথার উপর নির্ভর করিয্াহ উহু। বিশ্বাস করিতে 
বলেন । এইরূপ আমারও অনেক ভাব থাকিতে পারে, আমি 
অপরকে ভাঁহ! বিশ্বাস করিতে বলিতেছি । যদি ভাহার। কোন 
যুক্তি চাঁন, এই বিশ্বাসের কারণ জিজ্ঞাসা করেন, আমি তাহাদিগকে 
কোনরূপ যুক্তি দেখাইন্ডে অসমর্থ হই । এই জন্তই আজকাল ধর্ম্ম 
ও দর্শনশাক্সের হনাম শুন! যায় । প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিরই যেন 
মনের ভাব এই যে, “দুর ছাই, ধম্মগুলে। ত দেখছি কতকগুলো! 
এ 


অবতরণিক! 


“তমেব বিদিত্বাতিম্মভ্যমেতি । 
নাঃ পস্থ। বিছ্যতেশযনার ॥৮ শবে উহ ৩।৮ 

হে অম্বতের পুত্রগণ, হে দিব্যধামনিবাসিগণ, শ্রবণ কর 
আমি এই অন্ভানান্ধকার ভইতে আলোকে যাইবার পথ পাইস্বাছি, 
“যনি সমস্ত তমের অতীত, তাহাকে জানিতে পারিলেই তথায় 
যাওয়! বায়-মুক্তির আর কোন উপায় নাই । 

রাজ্যোগ-বিশ্য। এই সত্য লাভ করিবার, প্রকৃত কাধ্যকক্সী ও 
সাধনোপযোগী বৈজ্ঞানিক 'প্রণালী মানবসনক্ষে স্থাপন করিবার 
পান্ডাবে করেন । প্রথমতঃ, প্রত্যেক বিশ্যারই অনুসন্ধান ব। সাধন- 
প্রণালী স্বতগ্তৰ স্বতন্ত্র । তুমি যদি জ্যোতিব্বেত্ত৷। ভইতে ইচ্ছা কর, 
আর বসিয়। বসিয়। কেবল জ্যোতিষ জ্জ্যোতিব বলিয়। চীৎকার 
কর, জ্যোতিষশান্সে তুমি কখনই অধিকারী হইবে না। রসায়ন 
শান্স সম্বন্ধেও এরূপ, উহাতেও একটি নিদ্দিষ্ট প্রণালীর অনুসরণ 
করিতে হহবে ; পরীক্ষাগারে (1aboratব০r/)৮ ) গমন করিস! 
বিভিন্ন দ্রব্যাদি লইতে হইবে. উহাদিগরকে পশএকত্রিত করিতে 
হইবে, মাজা বিভাগে মিশাইতে হইবে, পরে তাহাদিগকে লইয়! 
পরীক্ষা করিতে হইবে, তবে ভুমি রসায়নবিৎ, হইতে পারিবে। 
যদি তুমি জ্যোতির্বক্বিৎ হইতে চাও, তাঁহ। হইলে তোমাকে 
মানমন্দিরে গমন করিয়। দৃরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে তারা ও গ্রহ- 
গুলি পৰ্খ্যবেক্ষণ করিয়। তদ্বিষয়ে আলোচনা! করিতে হইবে, 
তবেই তুমি জ্য্যোতিবিবৎ, হইতে পাঁরিবে। প্রত্যেক বিস্যারই এক 
একটি নিদ্দিষ্ট প্রণালী আছে। আমি তোমাদিগকে শত সহজ্র 
উপদেশ দিতে পারি, কিন্ত তেল যদি সাধনা না কর, তোমর! 
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রাজযোগ 


কখনই ধাশ্মিক হইতে পারিবে ন1; সমুদয় যুগেই, সমুদয় 
দেশেই, নিষ্কাম শুদন্ধ-স্বভাব সাধুগণ এই সত্য প্রচার করিক্স। 
গিয়াছেন । তাহাদের, জগতের হিত ব্যতীত আর কোন কামন। 
ছিল না । তাহার! সকলেই বলিয়াছেন যেঁ--_-ইন্দ্রিয়গণ আমাদিগকে 
যতদূর সত্য অনুভব করাইতে পারে, আমরা তাহ) অপোক্ষ! 
উচ্চতর সত্য লাভ করিয়াছি এবং তাহ। পরাীক্ষ। করিতে আহ্বান 
করেন । তাহারা বলেন, তোমরা নির্দিষ্ট সাধনপ্রণালী লইক্স। সরল- 
ভাবে সাধন করিতে থাক । যদি এই উচ্চতর সভ্য লাভ না কর, 
তাহা হইলে বলিতে পার বটে যে, এই উচ্চতর সত্য সম্বন্ধে যাহ? 
বলা হন্ু, তাহ? যথাৰ্থ নহে ॥ কিন্ত তাহার পূর্বের এই সকল উক্তির 
সত্যতা একেবারে অস্বীকার করা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নহে । 
অতএব আমাদের নিদ্দ সাধন প্রণালী লইয়। বথাবথভাবে সাধন 
করা আবস্ঠক, নিশ্চয়ই আলোক "আসিবে । 

কোন জ্ঞান লাভ করিতে হইলে আমরা সামাহীকরণের 
সাহায্য লইয়। থাকি ; ইহার জন্য আবার খটনাসমূহ পধ্যবেক্ষণ 
আবশ্যক । আমর! প্রথমে ঘটনাবলী পৰ্য্যবেক্ষণ করি, পরে সেই- 
গুলিকে সামান্ঠীকত এবং তাহা হইতে আমাদের সিদ্ধান্ত ব! 
মতামতসমূহ উদ্ভাবন করি। আমরা যতক্ষণ পধ্যস্ত না মনের 
(ভিতর কি হইতেছে না হহতেছে প্রত্যক্ষ করিতে পারি, ততক্ষণ 
আমরা আমাদের মন সম্বন্ধে, নান্ষের আভ্যন্তরীণ প্রকৃতি সম্বন্ধে, 
মান্থষের চিন্ত। সন্গ্ধে কিছুই জানিতে পারি না। বাহ জগতের 
ব্যাপার পধ্যবেক্ষণ কর। অতি সহজ! প্রকৃতির প্রতি অংশ 
পৰ্য্যবেক্ষণ করিবার জন্তু সহস্র সহস্র যন্ত্র নির্মিত হুইয়াছে, কিন্ত 

৮ 


অবতরণিক! 


অন্তর্জগঁতের ব্যপার জানিবার জন্ক সাহায্য করে, এমন কোনও 
যন্ত্র নাই । কিন্ক তথাপি আমর। ইহ নিশ্চন্স জানি যে, কোন 
বিষয়ের প্ররুত বিজ্ঞান লাভ করিতে হইলে পধ্যবেক্ষণ আবশ্যক । 
বিশ্লেষণ ব্যতীত বিজ্ঞান নিরর্থক ও নিম্ষল হইসক্স। ভিত্তিহীন অন্ঞ- 
মানমাত্রে পধ্যবস্ত হইয়। পড়ে । এই কারণেই যে অল্প কয়েক 
জন মনম্ডভ্তান্থেবী পৰ্য্যবেক্ষণ করিবার উপান্ব জানিক্সাছেন, তাহারা 
ব্যতীত আর সকলেই চিরকাল কেবল বাদানুবাদ করিতেছেন মাত্র । 
ব্রাজযোগ-নিছ্া? প্রথমতঃ মানুষকে তাহার নিজের আভ্যন্তরীণ 
অবস্থাসমূহ পধ্যবেক্ষণ করিবার উপায় দেখাইয়া দেক্স। মনই 
ক্র পধ্যবেক্ষনণের যন্ত্র । আমাদের বিষয়বিশেষে অবহিত হইবার 
শক্তিকে ঠিক ঠিক নিয়মিত করির। যখন অন্তর্জগতের দিকে 
পরিচালিত কর! হয়, তখনই উহা মনের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
বিশ্লেষণ করিক্সা ফেলিবে এবং তাহার আলোকে আমাদের মনের 
মধ্যে কি ঘটনা ঘঁটিতেছে, তাহ ঠিক ঠিক বুঝিতে পাঁরিব ! 
মনের শক্তিসমূহ ইতম্ডতো বিক্ষিপ্ত আলোকরশ্মিসদূশ । উহার! 
কেন্দ্রীভূত হইলেই সমস্ত আলোকিত করে, ইহাই আমাদের 
সমুদয় জ্ঞানের একমাত্র উপায় । কি বাহাজগতে, কি অন্তর্জগতে 
সকলেই এই শক্তির পরিচালন করিতেছেন ; তবে বৈজ্ঞানিক 
বহির্জগতে যে স্থস্্ম পধ্যবেক্ষণশক্তি প্রয়োগ করেন. মনস্তত্রান্বেবীকে 


তাহাই মনের উপর প্রস্বোগ করিতে হইবে । ইহাতে অনেক 
অভ্যাসের আবশ্যক করে। বাল্যকাল হইতে আমরা কেবল 


বাহিরের বস্ততেই মনোনিবেশ করিতে শিক্ষিত হইয়াছি, অস্ত- 
্গতে মনোনিবেশ, করিতে শিক্ষা পাই নাই । আর এই কারণে 


বাজযোগ 


আমাদের মধ্যে অনেকেই অস্তখস্ত্রেরে পধ্যবেক্ষণ-শক্তি হারাইয়া 
ফেলিয়াছেন । মনকে অন্তম্্থী কর, উহার বহিমুতধী গতি নিবারণ 
করা, যাহাতে মন নিজে স্বভাব জানিতে পারে, নিজেকে বিশ্লেষণ 
করিয়! দেখিতে পারে, ভজ্জন্ত উহার সমুদয় শক্তিগুলিকে কেক্দ্রীভত 
করিয়! নিজের উপরেই প্রয়োগ করা অতি কঠিন কাধ্য । কিন্থ এ 
বিষয়ে ৫বজ্ঞানিক প্রথায় অগ্রসর হইতে হইলে ইশহাই একমাত্র 
উপায় । 

এইরূপ জ্ঞানের ডপকারিত। কি? প্রথমতঃ, জ্ঞানই জ্ঞানের 
স্ব্বোচ্চ পুরস্কার । দ্বিতীয়তঃ, হহার ডপকাঁরিতভাঁও আছে-_ইহ। 
সমস্ত দ্রঃখ হরণ করিবে। যখন মানুষ আপনার মন বিশ্লেষণ 
করিতে করিতে এমন এক বস্তুকে সাক্ষাৎ দশন করে, যাহার 
কোন কালে নাশ নাই-_যাহ! স্বরূপতঃ নিত্যপূর্ণ ও নিত্যশুদ্ধ, 
তখন তাহার হঃহখ থাকে না, নিরানন্দ থাকে না। লভয় ও 
অপূর্ণ বাসনা সমুদয় হুহখেল মূল । পূূর্বেবোক্ত অবস্ঃ। প্রাপ্ত 
হইলে মানুষ বুঝিতে পারিবে, তাঁহার মরত্য নাই, স্থতরাং তখন 
আর যত্যুভন্প থাকিবে নী। নিজেকে পূর্ণ বলিয়। জানিতে 
পারিলে অসার বাসনা আর পাকে ন!। পূর্বোক্ত কাঁরণদ্বয়ের 
অভাব হইলেই আর কোন দুঃখ থাকিবে ন। । তৎপর্রিবন্তে এই 
দেহেই পরমানন্দ লাভ হহবে। 

জ্ডানলাভের একমাত্র উপাক্ব একাগ্রত।। রসায়নতকত্বাম্বেষী 
নিজের পরীক্ষাগারে গিয়া, নিজের মনের সমুদয় শক্তি কেন্দ্রীভূত 
করিম), তিনি যে সকল বস্তু বিশ্লেষণ করিতেছেন, তাঁহাদের উপর 
প্রশ্নোগ করেন এবং এইরূপে তাহাদের রম্য অবগত হন। 
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জ্যোতির্বিবদ্ নিজের মনের সমুদয় শক্তিগুলি একত্রিত করিয়। 
তাহাকে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্য দিয়। আকাশে প্রক্ষেপ করেন, আর 
অমনি তা, সুর্য, চন্দ্র হহার। সকলেই আপন আপন রহস্য তাহার 
নিকট ব্যক্ত করে। আমি বে বিষয়ে কথ। কহিতেছি, সে বিষয়ে 
আমি যতই মনোনিবেশ করিতে পারিব, ততই সেই বিষয়ের গুড 
তলত তোমাদের নিকট প্রকাশ করিতে পারিব । তোমরা আমার 
কথ! শুনিতেছ 2 তোমরা ৪ যতই এ বিষন্সে মনোনিবেশ করিবে, 
ততহু আমার কথ। স্পষ্টভাবে ধারণা করিতে পারিবে । 
"_' মননের একাগ্রত!-শক্তি ব্যতিরেকে আর কিরূপে জগতে এই 
সকল জ্ঞান লন্ধ হইস্সাছে ? প্রকৃতির দ্বারদেশে আঘাত প্রদান 
করিতে জানিলে.__ন্তথান্স যেরূপ ধাক্কা! দেওয়।! প্রস্জোজন, তাহা। 
দিতে জানিলে--প্রক্ুতি ভাহার রহস্য উদঘাটিত করিস্বা দেন এবং 
সেই আঘাতের শক্তি ও তেজঃ, একা গ্রত1 হইতেই আইসে । 
মন্ব্যমনের শক্তির কোন সীমা নাই ; উহ যতই একা শ্র হয়, ততই 
উহার শক্ত এক লক্ষ্যের উপর আইসে এবং ইহাই বহস্য । 

মনকে বতিধিষস্ে স্থির কর। অপেক্ষাকৃত সহজ । মন্‌ 
স্বভাবতই বহিৰ্মুখী £ কিন্তু ধন্ম, মনোবিজ্ঞান, কিংব। দর্শন বিষয়ে 
জ্ঞাত$ ও জ্জেয় €বা বিষয়ী ও বিষয়) এক । এখানে প্ৰমেয় 
একটি আভ্যন্তরীণ বস্তু, মনই এখানে প্ৰমেয় । মনম্তত্ব অন্বেষণ 
করাই এখানে প্রয়োজন, আর মনই মনস্তত্ব পধ্যবেক্ষণ করিবার 
কর্ত। ! আমর! জানি যে, মনের এমন একটি ক্ষমতা আছে, 
যদ্দার। উহ। নিজের ভিতরে যাহ! হইতেছে, তাহা দেখিতে পারে-_ 
উহাকে অস্তঃপধ্যবেক্ষণ-শক্ষি বল। যাইতে পানে । আমি তোমাদের 

৬ 


বাজযোগ 


সহিত কথা| কহিতেছি ; আবার এ সময়েই আমি যেন আর একজন 
লোক, বাহিরে দাড়াইয়! রহিয়াছি এবং যাহ? করিতেছি তাহ! 
জানিতেছি ও শুনিতেছি । তুমি এক সময়ে কাধ্য ও চিস্তী উভয়ই 
করিতেছ», কিন্ত তোমার মনের আর এক অংশ যেন বাহিরে 
দাড়াইয়।, তুমি যাহ! চিন্তা করিভেছ, তাহা দেখিতেছে। মনের 
“সমুদয় শক্তি একত্রিত করিয়া মনের উপরেই প্রয়োগ করিতে 
হইবে! তেমন হর্যোর তীক্ষ রশ্মির নিকট অতি অন্ধকারময় 
স্গান্সকল ও ন্ভাহাদের গুপ্ত তথ্য প্রকাশ করিয়! দেয়, তন্দ্রপ 
এই একার মন নিজের অতি অস্তরতম বহস্তসকল প্রকাশ 
করিয়! দিবে । তখন আমর! বিশ্বাসের এপ্রকৃত ভিত্তিতে উপনীত 
হইব । তখনই আমাদের প্রকৃত ধর্মলাভ হইবে । তখনই আত্ম 
আছেন কি না, জীবন কেবল এই সামান্য জীবিত কালেই 
পৰ্য্যাপ্ত ব1 অনন্তব্যাপী এবং জগতে ঈশ্বর কেহ আছেন কি ন! 
আমর!) স্বয়ং দেখিতে পাইব । সমুদয়ই আমাদের জ্ঞান-চক্ষুর 
সমক্ষে উদ্ভাসিত হইবে । আাজযোগ ইহাই আমাদিগকে শিক্ষণ) 
দিতে অগ্রসর । ইহাতে বত উপদেশ আছে, তৎসমুদয়ের উদ্দেশ্য = 
প্রথমতহ মনের একা গ্রতাঁ-সাধন, তৎপরে উহার গভীরতম পদেশে 
কত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন কাধ্য হইতেছে, তাঁহার ভ্ঞানলাভ, 
তৎ্পরে শরগুলি হইতে সাধারণ সত্যসকল নিষ্কাশন করিয়। তাহ! 
হইতে নিজের একট! সিদ্ধান্ডে উপনীত হওয়।। এই ক্ুই 
রাব্জযোগ শিক্ষা করিতে হইলে, তোমার খন্দ্র যাহাই হউক-_ 
তুমি আন্ডিক হও, নান্ডিক হও, স্াহুদি হও, বৌদ্ধ হও» 
অথব! খ্রীষ্টানই হ₹ও--তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় ন! । তুমি 
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মানুষ_তাহাই যথেষ্ট । প্রত্যেক মক্সয্যেরই ধন্মভত্ব অনুসন্ধান 
করিবার শক্তি আছে, অধিকারও আছে ॥ প্রত্যেক ব্যক্তিই 
যে কোন বিষয়ে হউক ন! কেন, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা! করিবার 
অধিকার আছে, আর তাঁহার এমন ক্ষমতাও আছে যে, সে 
নিজের ভিতর হইতেই সে প্রশ্রের উত্তর পাইতে পাবে । তবে 
অবশ্য ইহার জন্য একটু কষ্ট স্বীকার করণ? আবশ্যক । 

এতক্ষণ দেখিল।ম, এই রাজযোগ-সাধনে কোন প্রকার বিশ্বাসের 
আব্গ্ক করে না) যতক্ষণ না নিজে প্রত্যক্ষ করিতে পার» 
ততক্ষণ কিছুই বিশ্বাস করিও ন।, রাজযোগ ইহাই শিক্ষা দেয় । 
সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অন্য কোন সহায়তার আবশ্যক 
করে নখ । ভোমর। কি বলিতে ৮1ও যে, জাগ্রত অবস্থার সত্যতা 
প্রমাণ করিতে স্বপ্র অথব। কল্পনার সহায়তার আবশ্যক 
হয়? কখনই নহে । এই রাজযোগ-সাধনে দীখকাল ও নিরস্তর 
অভ্যাসের প্রয়োজন হয়। এহ অভ্যাসের কিয়দংশ শরীর-সংযম- 
বিষয়ক । কিন্ু ইহার অধিকাংশই মনঃসংযমাত্মক । আমরা ক্রমশঃ 
বুঝিতে পারিব, মন শরীরের সহিত কিরূপ সম্বন্ধে সম্বন্ধ । যদি 
তামরা বিশ্বাস করি যে, মন কেবল শরীরের সক্ষম অবস্থা বিশেষ 
মাত্র, আর মন শরীরের উপর কাধ্য করে__এ সত্যে যদি আমাদের 
বিশ্বাস থাকে, তাহ হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, শরীর ও 
মনের উপর কাধ্য করে। শরীর অস্্স্থ হইলে মন অহুস্থ হয়, 
শরীর সুস্থ থাকিলে মনও স্থুস্থ ও সতেজ থাকে । যখন কোন 
ব্যক্তি ক্রোধান্বিত হয়, তখন তাহার মন অস্থির হয় । মনের 
অস্থিরতা হেতু শরীরও সম্পূর্ণ অস্থির হইয়। পড়ে ॥ অধিকাংশ 
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লোকেরহ মন শরীরের সম্পূর্ণ অধীন । বাল্ডবিক ধরিতে গেলে 
তাহাদের মন:শক্তি অতি অলপরিমাণেই প্রস্ফুটিত । তোমর! বদি 
কিছু মনে ন! কর, তবে বলি, অধিকাংশ সন্ুম্যই পশু হইতে অতি 
অল্পই ভন্গত । কারণ, অনেক স্থলে সামান্য পশুপক্ষী অপেক্ষা! 
তাহাদের সংযমের শক্তি বড় অধিক নহে । আমাদের মনকে নিগ্রহ 
করিবার শক্তি অতি অল্পই আছে । মনের উপর এই ক্ষমতালাভের 
জন্য, শরীর ও মনের উপর ক্ষমত। বিস্তার করিবার জন্ত আমাদের 
কতকগুলি বহিরক্গ সাধনের--দৈহিক সাধনের প্রঙ্জোজন । শরীর 
যখন সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত হুইবে, তখন মনকে লইয়॥ নাড়াচাড়। 
করিবার সমন আসিবে । এইরূপে মন যখন আমাদের অনেকটা বশে 
আসিবে, তখন আমর! ইচ্ছামত উহাকে কাজ কবাইতে ও ইচ্ছামত 
উহার বৃত্তিসমূহকে একমুখী হইতে বাধ্য করিতে পাবিব । 

রাজ্জযোগার মতে এই সমুদয় বহির্জগত অন্তর্গত বা স্ঙ্স্ব- 
জগতের স্থল বিকাশ মাত্র । সর্ববস্থলেই স্বক্মকে কারণ ও সুলকে 
কাধ্য বুঝিতে হইবে । এই নিয়মে বহিঞ্গত্ কাব্য ও অন্তর্জগতৎ 
কারণ । এই হিসাবেই স্থল জগতে পরিদৃশ্তমান শক্ক্রিগুলি 
আভ্যন্তরীণ সুস্মমতর শক্তির স্থলভাগ মাত্র। যিনি এই আভ্যন্তরীণ 
শক্তি গ্ুলিকে আবিষ্কার করিয়। উহাদিগকে ইচ্ছামত পরিচালিত 
করিতে শিখিয়াছেন, তিনি সমুদয় প্রাকতিকে বশীভূত করিতে 
পারেন। যোগী সমুদয় জগতকে বশীভূত কর! ও সমুদয় প্রক্কুতির 
উপর ক্ষমত। বিস্তার কর! রূপ সুবুহৎ, কাধ্যকে আপন কর্তব্য বলিস্ন। 
গ্রহণ করেন । তিনি এমন এক অবস্থায় যাইতে চাহেন,-__যথায় 
আমরা! যাহাদিগকে “প্রকৃতির নিয়মাবলি” বলি, তাহার! তাহার 
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উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না--বে অবস্থায় 
তিনি এ সমুদয় অতিক্রম করিতে পারিবেন। তখন তিনি 
আভ্যন্তরীণ ও বাহা সমুদয় প্রকৃতির উপর প্রভূত্ব লাভ করেন। 
মনুষ্যজাতির উন্নতি ও সভ্যত৭, এই প্রক্কৃতিকে বশাভৃত করার শক্তির 
উপর নির্ভর করে।। 

এই প্রকৃতিকে বশীভৃত করিবার জন্ত ভিন্ন ভিন্স জাতি ভিন্ন 
ভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকে । যেমন একই সমাজের 
মধ্যে কতকগুলি ব্যক্তি বাহ প্ৰকৃতি, কতকগুলি আবার অন্তঃ- 
প্রকৃতি বশীভূত করিতে চেষ্টা পায়, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে 
কোন কোন জাতি বাহা ও কোন কোন জাতি অন্তঃপ্রকৃতি 
বশীভূত করিতে চেষ্টা করে। কাহারও মতে, অস্তঃপ্রকৃতি বশীভূত 
করিলেই সমূদয় বশীভূত হইতে পারে: কাহারও মতে ব। বাহা- 
প্রকৃতি বণাভৃত করিলেই সমুদয় বশীভূত হইতে পাঁরে। এই 
দুইটি সিদ্ধান্তের চরমভাব লক্ষ্য করিলে ইহ প্রতীরমান হস যে, 
এই উভয় সিদ্ধান্তই সত্য; কারণ প্রকৃতপক্ষে বাহা, অভ্যস্তর 
বলিয়া কোন ভেদ নাই। ইহ একটি কাল্পনিক বিভাগ মাত্র । 
এইরূপ বিভাগের অস্তিত্ই নাই, কখনও ছিল না। বহির্বধাদী ব' 
অন্তর্ববাদী উভয়ে যখন স্ব স্ব জ্ঞানের চরম সীম! লাভ করিবেন, 
তখন একস্থানে উপনীত হইবেনই হইবেন । যেমন বহিবিজ্ঞান- 
বাদী নিজ জ্ঞানকে চরম সীমায় লইয়া বাইলে শেষকালে 
তাহাকে দার্শনিক হইতে হর, সেইরূপ দাশনিকও দেখিবেন, 
তিনি মন ও ভূত বলিয়। যে দুইটি ভেদ করেন, তাহ বাস্তবিক 
কাল্পনিক মাত্র, তাহ। একদিন একেবারেই চলিয়। যাইবে । 
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যাহ! হইতে এই বহু উৎপন্ন হইয়াছে, যে এক পদার্থ বহুরূপে 
প্রকাশিত হইয়াছে, সেই এক পদার্থকে নির্ণয় করাই সমুদয় 
বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য । রাজযোগীর!} বলেন, ‘আমর! 
প্রথমে অন্তজগতের জ্ঞান লাভ করিব, পরে উহার দ্বারাই বাহা 
ও আন্তর উভয় প্রক্কতিই বশীভূত করিব ।” প্রাচীন কাল 
হইতেই লোকে এই বিবয়ে চেষ্টা করিয়। আসিতেছেন। ভারত- 
বর্ষেই হহার বিশেষ চেষ্টা হয় 5 তবে অন্তান্ত জাতিরা ও এই বিষয়ে 
কিঞ্চিৎ চেষ্ট; করিরাছিল। পাশ্চাত্য দেশে লোকে ইহাকে 
রহস্য বা শুগ্তবিদ্যা ভাবিত, যাহার! ইহা অভ্যাস করিতে 
যাইতেন. তাহাদিগকে ডাইন, শঅএন্দজালিক ইত্যার্দি অপবাদ 
দিয়। পোড়াইব। অথব। অন্তরূপে মারিন্ন। ফেল! হইত । ভারতবর্ষে 
নানা কারণে হহ। এমন লোকসমুহ্ের ভস্তে পড়ে, যাহার! 
এই বিস্তার শতকরা নববই অংশ নষ্ট করিয়। অবশিইটকু অতি 
গোপনে রাখতে চেষ্ট। করিয়াছিল । আজকাল আবার ভারত- 
বর্ষের গুরুগণ অপেক্ষা নিক গুরুন।মধারী কতকগুলি ব্যক্তিকে 
দেখা যাইতেছে : ভারতবর্ষের শুরুগণ তবু কিছু জানিতেন» এই 
আধুনিক গুরুগণ কিছুই জানেন ন! । 

এই সসস্ভ যোগ-প্রণালীতে গুহা বা অদ্ভুত যাহা কিছু আছে 
সমুদয় ত্যাগ করিতে হইবে । যাহ! কিছু বল প্রদান করে, 
তাহাই অঙ্গসরণীয়। অন্যান্ত বিষয়ে ও যেমন, ধন্মেও তত্রপ । যাহা 
তোমাকে তর্বল করে, তাহা একেবারেই ত্যাজ্য । বহস্তস্পহাই 
মানবমক্তিক্ষকে তুর্বধল করিয়। ফেলে । এই সমন্ড গুহা বাখাতেই 
যেোগশাক্স প্রায় একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিলেই হুয়। কিন্ত 
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বাস্তবিক ইহ! একটি মহাবিজ্ঞান । চতুঃসহস্াধিক বর্ষ পুর্বে 
ইহ) আবিষ্কৃত হয়, সেই সময় হইতে ভারতবর্ষে ইহ? প্রণালী- 
বন্ধ হইয়। বর্ণিত ও প্রচারিত হইতেছে । একটি আশ্চধ্য এই যে 
ব্যাখ্যাকার যত আধুনিক, তাহার ভ্রমও দেই পরিমাণে অধিক । 
লেখক যতই প্রাচীন, তিনি ততই অধিক ন্যায়সঙ্গত কথা বলিয়।_ 
ছেন। আধুনিক লেখকের মধ্যে অনেকেই নানাপ্রকার রহস্তের 
ব। আজগুবী কথা কহিয়। থাকেন । এইক্রপে যাহাদের ভন্ডে ইহ 
পড়িল, তাঁহারা সমন্ট ক্ষমত1 নিজকরতলস্থ রাখিবাঁর ইচ্ছায় 
হ'হাকে মহ? গোপনীয় বা আজগুবী করি) তুলিল এবং যুক্তিরূপ 
প্রভাকরের পুর্ণালোক আর ইহাতে পড়িতে দিল ন। । 

আমি প্রথহনই বলিতে চাই, আমি যাহ! প্রচার করিতেছি, 
তাহার ভিতর গুহা কিছুই নাই । যাহা যৎকিঞ্চিৎ আমি জানি, 
তাহ! তোমাদিগকে বলিব । ইহ যতদূর যুক্তি দ্বার! বুঝাঁন যাইতে 
পারে, ততদুর বুঝাইবার চেষ্টা করিব । কিন্ত আমি যাহা বুঝিতে 
পারি নী, তৎসম্বন্ষে বলিব, “শাস্ এই কথ! বলেন ।” অবিশ্বাস কর 
অঙ্তায় ; নিজের বিচারশভ্তি ও যুক্তি খাটাইতে হইবে ; কাধ্যে 
করিয়। দেখিতে হইবে যে, শাস্ত্রে যাহ) লিখিত আছে, তাহ! সত্য 
কি-না । জড়বিজ্ঞান শিখিতে হইলে যে ভাবে শিক্ষ। কর, ঠিক 
সেই ধ্প্রণালীতেই এই ধণন্ম-বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে হইবে । ইহাতে 
গোপন করিবার কোন কথা নাই, কোন বিপদের আশঙ্কাও নাই ; 
ইহার মধ্যে যতদূর সত্য আছে, তাহা সকলের সমক্ষে রাজপথে 
প্রকাশ্যটভাবে প্রচার কর! উচিত । কোনরূপে এ সকল গোপন, 
করিবার চেষ্টা করিলে অনেক বিপদের উৎপত্তি হয় । 
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আর অধিক বলিবাঁর পূর্বের আমি সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে কিছু 
বলিব । এই সাংখ্যদূর্শনের উপর রাজযোগ-বিস্য। সংস্থাপিত । সাংখ্য 
দর্শনের মতে বিবক্ষ-জ্ঞীনের প্রণালী এইবরূপ-- প্রথমত» বিষয়ের 
সহিত চক্ষুরাদি যন্ত্রের সংযোগ হয় ॥। চক্ষুরার্দি ইন্দিয়গণের নিকট 
উহ] প্রেরণ করে হু হন্দিয়গণ মনের ও মন নিশ্চয্নাত্মিক! বুদ্ধির 
নিকট লহয়! বায় : তখন পুরুষ বা আত্মা উহ! গ্রহণ করেন; 
পুরুষ আবার, নে সকল ঢসোপানপরম্পরান্ধ উহা! আশসিম্বাছিল, 
তাহাদের মধ্য দিনা যেন উহাকে ফিরিয়!] যাইতে আদেশ করেন । 
এইকব্রপে বিষয় গ্রুহ্ীত হইর] থাকে । পুরুষ ব্যতীত আর সকলগুলি 
জড় | তবে মন চক্ষুরাদি বাহা বন্ধ অপেক্ষা স্রক্মতর ভূতে নিম্সিত । 
মন যে উপাদানে নিশ্মসিত তাহ! ক্রমশঃ সুলতল হইলে তন্মাত্রার 
উৎপত্তি হয় ॥ উহ। অ:রও স্থুল হইলে পরিদৃশ্যমান ভুতের উৎপত্তি 
হয়। সাংখ্যের মনোবিজ্ঞান এই । স্তরাং, বুদ্ধি ও স্থূল ভূতের মধ্যে 
প্রভেদ কেবল মাত্রার তারতম্যে। একমাত্র পুরুষই চেতন । মন 
বেন আ।স্মার ভল্তে বন্ত্রবিশেষ । উহা দ্বারা আত্মা বাহা বিষয় গ্রহণ 
করির। থাকেন । সন সদ! পরিবর্তনশীল, একদিক হইতে অন্ত 
দিকে দৌডান্র, কখন সন্ুদয় ইন্দিয়গশুলিতে সংলগ্ন, কখন বা একটিতে 
ংলপ্র থাকে, আবার কখনও না কোন হন্দ্রিয়েই সংলপ্র থাকে 
ন1। মনে কর আমি একটি ঘড়ির শব্দ মনোযোগ কল্পিয়্। 
শুনিতেছি; এনপ অবস্থায় আমার চক্ষু ভন্মীলিত থাকিলেও কিছুই 
দেখিতে পাইব না: ইহাতে স্পষ্ট জান! যাইতেছে যে, মন যদিও 
শ্রবণেন্দ্িয়ে সংলগ্র ছিল, কিন্তু দশনেন্দ্রিয়ে ছিল ন! । এইরূপ 
অন সমুদ্র হন্দিয়েও এক সময়ে সংলগ্ন থাকিতে পারে। মনের 
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আবার ' অভ্তদ্দরষ্টি শক্তি আছে, এই শক্তিবলে মানু নিজ 
অন্তরের গভীরতম প্রদেশে দৃষ্টি করিতে পারে। অভ্তদ্রি- 
শক্তির বিকাশ সাধন করাই যোগীর উদ্দেশ্য ; মনের সমুদয় শক্তিকে 
‘একত্র করিব ও ভিতরের দিকে ফিরাইন্1,» ভিতরে কি হইতেছে, 
তাহাই তিনি জানিতে চাহেন। ইহাতে বিশ্বাসের কোন কথা নাই, 
হহ1 কতকগুলি দাৰ্শনিকের ননস্তভ্তবিশ্রেষণের ফলমাত্র ! আধুনিক 
শরীরতত্বিৎ পণ্ডিতের! বলেন, চক্ষু প্রাক্কতপক্ষে দর্শনের করণ নহে, 
এ করণ মন্তিক্ষের অন্তর্গত সায়ু-কেন্দে অবস্থিত । সমুদন্র ইন্ন্দিয়- 
সম্বস্ধেহ এইরূপ বুঝিতে ভইবে । তাহার! আরও বলেন--_মন্ত্তিষ্ছ যে 
পদশর্থে নিন্মিত, এউ কেন্দগুলিও ঠিক সেই পদার্থে নিশস্মিত । 
সাংখ্যেরাও এইরূপ বলিয়। থাকেন; তবে শ্রীভিদ এই যে-- 
সাংখ্যের সিদ্ধান্ত আধ্যাত্মিক দিক দিয়। আর বৈজ্ঞানিকের তৌতিক 
দক লদিয়।। তাহ! হইলেও, উভয়ই এক কথ । আমাদিগকে 
ইহার অতীত রাজ্যের অন্বেষণ করিতে হইবে । 

যোগীর চেষ্টা, নিজেকে এমন স্ুশ্সান্তভূতিসম্পন্র করা, 
যাহাঁতে তিনি বিভিন্ন মানসিক অবস্থাগুলিকে প্রত্যক্ষ করিতে 
পাঁরেন। মানসিক পক্রিয়। সমুদয়ের পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে মানস 
প্রত্যক্ষ আবশ্যক । বিষয়সমূহ চক্ষুর্গোলকাদিকে আঘাত করিবামাত্র 
তছুৎপন্ম বেদনা কিরূপে তভ্ৎ করণসহায়ে সাঘুমার্শে ভ্রমণ করে, 
মন কিরূপে উহাদিগকে গ্রহণ করে, কি করিক। উহার! আবার 
নিশ্চয়াত্মিক। বুদ্ধিতে গমন করে, পরিশেষে কি করিয়াই ব1 পুরুষের 
নিকট যায়_এই সমুদয় ব্যাপারগুলিকে পৃথক্‌ পুথক্‌ ভাবে প্রত্যক্ষ 
করিতে হইবে । সকল বিষয় শিক্ষারই কতকগুলি নিদ্দিষ্ট প্রণালী 

৯ ওটি 
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আছে । যে কোন বিজ্ঞান শিক্ষ1? কর না কেন, প্রথমে আপনাকে 
উহার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়, পরে এক নিদ্দিষ্ট প্রণালীর অন্ছসবরণ 
করিতে হয় । তাহ! ন! করিলে উক্ত বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তসমূহ বুঝিবার 
আর দ্বিতীয় উপায় নাহ । রাজযোগ সম্বন্ধেও তদ্রপ । 

আহার সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম আবশ্যক । যাহাতে মন খুব 
প'বত্র থাকে, এরূপ আহার করিতে হইবে। যদি কোন পশু- 
শাল গমন কর! যায়, তাহ। হইলে আহারের সহিত জীবের 
কি সম্বন্ধ, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাঁর । হস্তী অতি বুঙৎকায় 
অস্ত, কিন্ত তাহার প্রক্ধতি অতি শানস্ত; আর যদি তুমি 
সিংহ বা ব্যান্রের পিন্ররার দিকে গমন কর, দেখিতে পাইবে" 
তাহার! ছটকট করিতেছে । ভহাতে বুঝা বার যে, আহারের 
তারতন্যে কি ভয়ানক পরিনর্ভন সাধিত হইয়াছে । আমাদের 
শরীরে যতশুলি শক্তি ক্রীড়া করিতেছে, তাহার সমুদন্শুলিই 
আহার হইতে উৎপন্ন, আমনরা ইহ! প্রতিদিনই দেখিতে পাই । যদি 
ভুনি ডপবাস করিতে আরম্ভ কর, তোমার শরীর হুর্বল হইয়' 
যাইবে, দৈহিক শক্তিগুলির হাস হহবে, কয়েকদিন পরে 
মানসিক শক্তি গুলিরও হাস হইতে থাকিবে । প্রথমতঃ, স্মভিশক্তি 
চলিয়। যাইবে, পরে এনন এক সমক্স আসিবে, যখন তুমি চিন্ত। 
কল্পিতেও সমর্থ হইবে না, বিচার কর! ত দুরের কথ! । সেই জন্ত 
সাধনের প্রথমাবস্থায় ০ভাঁজনের বিবয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে, 
পরে সাধনে বিশেষ অগ্রসর হইলে এ বিবয়ে ততদুর সাবধান 
না হইলেও চলে । যতক্ষণ গাছ ছোট থাকে ততক্ষণ উহাকে 
বেড়। দিয়। রাখিতে হয়, তাহ! না হুইলে পশুরা উহ! খাইয়। 

বং 


অবতবণিকা 


ন্ট করিয়! ফেলিতে পারে ১ কিন্ত বড় হইলে আর বেড়ার প্রয়োজন 
হয় না, তখন উহ! সমুদয় অত্যাচার সহ্য করিতে সমর্থ হয় । 
যোগিব্যক্তি অধিক বিলাস ও কঠোরত। উভরই পরিত্যাগ 
করিবেন, তাঁহার উপবাস করা! অথব। শরীরকে অকহ্তরূপে ক্রেশ 
দেওয়। উচিত নয্ন। গাতাকার বলেন, বিনি আপনাকে অনর্থক 
ক্লেশ দেন, তিনি কখন ও যোগী হইতে পারেন ন! । 
“'নাত্যশ্বতস্ত বোগোহক্ডি ন চৈকাস্তমনশ্ৰতঃ । 
ন চাতিস্বপ্ননীলস্ত জাগ্রতে। নৈব চাঁজ্জুন ॥ 
যুক্তাহারবিহারস্ত বুক্তচেষ্টস্ত কম্মস্ত । 
যুক্তস্বপ্পাববোঁধস্ত যোঁগে। ভবতি দুঃখহ ॥” 
গীত, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ১৬1১ ৭ 
অভিভোজনকারী, উপবাসশীল, অধিক জাগরণশীল, অধিক 
নিদ্রালু, অতিরিক্ত কন্মী, অথবা একেবারে নিক্ষশ্ম।-_ইহাদের মধ্যে 
কেহই যোগী হইতে পারে ন। | 
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_ _ স্্বিভীক্ম অধ্াকস 
- সাধনের প্রথম সোপান 


রাজযোগ অগ্টাঙ্গবৃক্ত । ১ম-_বম নর্দা২ অহিংস, সভ্য, 
অস্ত্রের ( অচৌধ্য ), ব্রহ্মচধ্য, অপরিশগ্রহ।  হক্স-নিয়ম অর্থাৎ 
শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যার ( অধ্যাত্ম শাস্ত্র পাঠ) ও ঈশ্বর- 
প্রণিধান বা ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ । অয়_আসন অর্থাৎ বসিবার 
প্রণালী । ৪র্থ প্রাণ।ক্াম । ৫ম-- প্রত্যাহার অর্থাৎ মনের বিষয়'!- 
ভিমুখী গতি ফিরাইণ্নং উহাকে অন্ত্মু থা করা । ৬১- ধারণ! 
অর্থাৎ একাগ্রতা । শম-ধ্যান। ৮ম- সমাধি অর্থাৎ জ্ঞানাতীত 
অবস্থা ! আমরা দেখিতে পাইতেছি, মম ও নিয়ম চরিভ্রগঠনের 
সাধন । ইহাদিগকে ভিত্তিস্বরূপ না রাখিলে কোনরূপ যোগ- 
সাধনই সিদ্ধ হইবে না। যম ও নিয়ম দুঁ়প্রতিষ্ঠ হইলে যোগী 
তাহার সাধনের ফল অনুভব করিতে আরম্ভ করেন ॥। ইহাদিগের 
অভাবে সাধনে কোন কলই ফলিবে না। যোগী কাক্ষমনোবাক্যে 
কাহারও প্রতি কখনও হিংসাচরণ করিবেন ন! । / শুদ্ধ যে মনুষ্যাকে 
হিংসা না করিলেহই হইল, তাহা নহে, অন্য প্রাণীর প্রতিও যেন 
হিংস। ন! থাকে ; দয়! কেবল মন্ষ্যজাত্তিতে আবদ্ধ থাকিবে, তাহা 
নহে, উহা যেন আরও অগ্রসর হইয়। সমুদয় জগৎকে আলিঙ্গন 
করে । 
১ যম ও নিয়মের পর আসন ! যতদিন ন। খুব উচ্চাবস্থা লাভ 
= 
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হয়, ততদিন প্রত্যহ নিক্রমন্ত কতকগুলি শারীরিক ও মান্সিহ্কত 
প্রক্রিয়। করিতে হয়, সুতরাং দীর্ঘকাল একভাবে বলিয়া থাকিতে 
পার! যায়, এমন একটি আসন-অভ্যাসের আবৈশ্যক । যাহার 
যে আসনে বসিলে সুবিধা হয়, তাঁহার সেই আসন করিনা বস! 
ক্ডব্য ; একজনের পক্ষে একভাবে বসিয়। চিন্তা করা সহজ হইতে 
পারে, কিন্ত অপরের পক্ষে হয়ত তাহ! কঠিন বোধ হইবে । 
আমর! পরে দেখিতে পাইব বে. ঘোগ-সাধনকাণলে শরীরের ভিতর 
নানী ‘প্রকার কাধ্য হইতে থাকিবে । আান্রবীম শক্তি প্রবাহের 
গতি ফিরাইর দিয়া তাহ:দিগকে নূতন পথে প্রবাহিত করিতে 
হইবে ; তখন শরীরের ম্যে নূতন প্রকার কম্পন বা ক্রিয়। আরম্ভ 
হইবে 3; সমুদয় শরীরটি যেন পুনর্গঠিত হুইর$ যাইবে । এই ক্রিয়ার 
অধিকাংশই মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে হইবে ; স্থতরাং আসন সম্বন্ধে 
এইটুকু বুঝিতে হইবে যে, মেরুদশগুকে সহজভাবে রাখ! আবশ্যক 
_ টিক সোঁজ? হইয়। বসিতে হইবে, আর বক্ষঃদেশ, প্রীব! ও মন্ডক 
সমভাবে রাখিতে হইবে- দেহের সমুদয় ভাবটি যেন পঞ্জরগুলির 
উপর পড়ে । বক্ষ:ঃদেশ বদি নীচের দিকে ঝকুঁকিয়! থাকে, তাহ! 
হইলে কোনরূপ উচ্চতত্ব চিন্তা কর! সম্ভব নর,/তাহ1 তুমি সহজেই 
দেখিতে পাইবে । /রাজযোগের এই ভাগটি হঠযোগের সহিত 
অনেক মিলে । হঠযোগ কেবল স্থলদেহ লইয়াই ব্যস্ত 1/ ইহার 
উদ্দেশ্য কেবল স্থলদেহকে সবল কর?! । হঠযোগ সম্বন্ধে এখানে কিছু 
বলিবার প্রস্নোজন নাই, কারণ উহার ক্রিয়ীগুলি অতি কঠিন । 
উহ) একদিনে শিক্ষ। করিবারও যে! নাই । আর উহ দ্বার! 
আধ্যাত্মিক উন্মতিও হয় না1 এই সকল ক্রিয়ার অধিকাংশই . 
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ডেললাট” ও অন্তান্ত ব্যাক্ামাঁচাধ্যগণের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া বান । 
উহারাও শরীরকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন । 
কিন্ত হঠবোগের হ্যাক উহারও উদ্দেশ্য__দৈহিক, আধ্যাত্মিক উন্নতি 
নহে । শরীরের এমন কোন পেনা নাই, যাহ! হঠযোগী নিজ বশে 
আনিতে ন। পারেন ; হৃবম্বযন্ত্র তাহার ইচ্ছামত বদ্ধ অথব। চালিত 
হইতে পারে, শরীরের সমুদয় অংশই তিনি ইচ্ছাক্রমে পরিচালিত 
করিতে পারেন । 

| মানুষ কিলে দীখলীবী হইতে পারে, ইহাই ভ্ঠযোগের এক- 
মা উদ্দেশ্য ১৯ কিসে শরীর সম্পূর্ণ জুশ্থু থাকে» ইহাই হঠবোগী- 
দিগের একমাত্র লক্ষ্য । “আমার বেন পীড়। ন! হন,” হঠযোগীর এই 
দৃঢ়সঙ্কল ; এই দৃঢ়সস্কল্লের জন্য তাহার পাড়াও হয় নাঃ তিনি 
দীঘজীবী হইতে পারেন ১/ শতবব জীবিত থাক? তাহার পক্ষে অতি 
তুচ্ছ কথা । দেড়শত বৎসর বয়স হইয়। গেলেও দেখিবে, তিনি পূর্ণ 
যুব। ও সতেজ র্রহিয়াছেন, তাহার একটি কেশও শুভ্র হয় নাই । 
কিন্ত ইহার ফল এই পধ্যন্তই । বটবুক্ষও কখন কখন পাঁচ হাজার 
বৎসর জীবিত থাকে, কিন্তু উহ। যে বটবুক্ষ সেই ব্টবুক্ষই থাকে । 
তিনি ও ন। হয় তন্রপ দীর্খল্ীীবী হইলেন, তাহাতে কি ফল? তিনি 
না হশ্ন খুব ল্ুম্থকাক্স জীব, এইমাত্র । ( হঠযোগাদের দুই একটি 
সাধারণ উপদেশ বড় উপকারী ; শিরঃপীড়। হইলে, শয্য। হইতে 
উঠিয়াই নাসিক! দিয়। শীতল জল পান করিবে, তাহা হইলে সমন্ড 
দিনহ তোমার নস্ডিঙ্ক অতিশয় শাতল থাকিবে, তোমার কখনই 
সর্দি লাগিবে ন! । নাসিক দিয়। জল পান কর! কিছু কঠিন 
নয়, অতি সহজ । নাসিক{ জলের ভিতর ভুবাইয়া গলার ভিতর 

২৪ 


সাধনের প্রথম সোপান 


জল টানিতে থাক,- ক্রমশঃ জল আপন! আপনিই ভিতরে 
যাইবে Ds 

| আসন সিদ্ধ হইলে, কোন কোন সম্প্রনানের মতে নাড়ীশুদ্ধি 
করিতে হয়। অনেকে রাজযোগের অন্তর্গত নহে বলিয়। ইহার 
আবশ্যকত স্বীকার করেন ন।। কিন্তু যখন শঙ্করাচাধ্যের হ্যা 
ভাম্যকার হহার বিধান দিয়াছেন, / তখন আমারও ইহা উল্লেখ করা। 
উচিত বলিত বোধ হন্স। আমি] শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ভাষ্য 
হইতে এ বিষয়ে তাহার মত উদ্ধত কৰিব -“প্রাণায়াম দ্বারা যে 
মনের মল বিধৌত হইয়াছে, সেই মনই ব্রহ্ষে স্থির হয় । এই জন্ঠই 
শাস্সে প্রাণায়ামের বিষয় কথিত হইক্সাছে। প্রথমে নাড়ী শুদ্ধি 
করিতে হয়, তবেই প্রাণান্নাম করিবার শক্তি আইনে । বুদ্ধান্ুষ্ঠের 
দ্বার! দক্ষিণ নাস! ধারণ করিয়। বাম নাঁসিকার দ্বারা যথাশক্তি 
বায়ু গ্রহণ করিতে হইবে, পরে মধ্যে বিন্দুমাত্র সময় বিশ্রাম ন। 
করিয়। বাম নাসিক! বন্ধ করিয়! দক্ষিণ নাসিক! দ্বার! বায়ু রেচন 
করিতে হইবে । পুনরায় দক্ষিণ নাসিক! দ্বার। বায়ু গ্রহণ করিয়। 


* শ্ৰেতোশ্তর উপনিষদের শাক্ষর-ভাস্ __ 
প্রাণায়াম-ক্ষফ্িত-মনোমলস্তয চিত্তং ব্রহ্মণি স্থিত ভবতীতি শ্রাণাক্সামো 
নিদ্দিগ্ততে । প্রথনং নাড়ীশোধনং কর্তবাং । ততঃ প্ৰাণান্জামেহধিকারঃ ॥ 
দক্ষিণ-নাসিক1 পুউমঙ্গুল্যাবষ্টভ্য বামেন বাযূং পুরয়েদ, যথাশক্তি । ততোহনস্তরমুৎ- 
স্ুজ্যৈবং ; দক্ষিণেন পুটেন সমুত্স্যজেৎ । সব্যমপি ধারযরেৎ ॥ পুনদ্দক্ষিণেন পুত্রস্িত! 
সব্যেন সমুতস্থজেৎ্ যথাশক্তি । ত্রিঃপঞ্চককৃত্বা বৈেবমভ্যন্তত: সবনচতুষ্টয়মপররাত্রে 
সমধ্যান্ছে, পূর্ব্বরাত্রেহন্ধরাত্রে চ পক্ষান্মাসাত্িশুদ্ধিভবতি । 
২য়জঅ, লঙ্গে। 
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যথণাশক্তি বাম নাসিক! দ্বার! বায়ু রেচন কর । অহোরাত্র চারি 
বার অর্থাৎ উষা, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ড ও নিনীথ এই চারি সময়ে 
পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়! তিনবার অথব! পাঁচবার অভ্যাস করিলে এক পক্ষ 
অথব। এক মাসের মধ্যে নাড়ী-শুদ্ধি হয়; তৎপরে প্রাণাঙ্জামে 
অধিকার হইবে 1৯ 

সর্ববদ]? অভ্যাস আবশ্যক । | তুমি প্রতিদিন অনেকক্ষণ ধরিনা। 
নসিয়। আমার কথা শুনিতে পার, কিন্থ [অভ্যাস না করিলে) 
তুমি এক বিন্দুও অগ্রসন্ন হইতে পারিবে ন1। সমুদয়ই সাধনের 
উপর শির করে ।1 প্রত্যক্ষানুভূত্তি না হইলে এ সকল তক্ত 
কিছুই বুবা যায় না। নিজে অন্ফভব করিতে হইবে, কেবল 
ব্যাখ্য। ও মত শুনিলে চলিবে না। সাধনের অনেকশুলি বিদ্প 
আছে । ১ম ব্যাধিগ্রস্ড দেহ_ শরীর সুস্থ =! থাকিলে সাধনের 
ব্যতিক্রম হইবে, এইজন্তই শরীরকে সুস্থ রাখ। আবশ্যক । কিরূপ 
পানাহার করিয়। কিরূপে জীবন-যাপন করিব, এ সকল বিষয়ে 
বিশেষ ননোবোগ রাখ! আবগ্ভক । মনে ভাবিতে হইবে, শরীর 
সবল হউক/_এখানকার Christian Science মতাব্লম্বীরা। 


সম্প্রদায় মিসেস এডিড নামক এক 


* Christian Science — এই 
হহার মতে জড় বলির] বাস্তবিক 


আনেরিকান মহিল। কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। 
কোন পদার্থ নাই, উহ! কেবল আমাদের মনের ভমমাত্র । বিশ্বাস করিতে 
হইবে_ আমাদের কোন রোগ নাই, তাহ! হইলে আমর! তত্ক্ষণাৎ রোগমুক্ত 
হউব ॥ ইহার Christian Science নাম হইবার কারণ এই যে এ 
মতাবলদ্ৰীরা! বলেন, “আমরা শ্ুষ্টের প্রকৃত পদান্ুসরণ করিতেছি । খৃষ্ট যে সকল 
অন্ডুত ক্রিয৷ করিয়াছিলেন, আনরাও তাহাতে সনর্থ ও সর্ববপ্রকারে দোবশূষ্ত 


জীবনযাপন করা আমাদের উদ্দেশ্চ ॥” 
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যেরূপ করিনা থাকে । | বাস্‌, শরীরের জন্তু আর কিছু করিবার 
আবশ্যক নাই । ্বাস্থ্যরক্ষণের উদ্দেশ্য সাধনের একটি উপান্স 
মাত্র- ইহা যেন আমর কখনও না ভুলি / যদি স্বাস্থ্যই উদ্দেশ্য 
হইত, তবে ত আমরা পশুতুল্য হইতাম । পশুরা প্রায়ই অন্থস্থ 
হয় না । 

| দ্বিতীয় বিদ্ সন্দেহ । আমর? বাহ! দেখিতে পাই না, সে সকল 
বিষদ্ষে সন্দিগ্ধ হইয়। থাকি । মাছৰ যতই চেষ্টা করুক না কেন, 
কেৰল কথার উপর নির্ভর করিয়! সে কখনই থাকিতে পারে ন! ; 
এই কারণে যোগশান্সোক্ত বিষয়ের সত্যত! সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত 
হস্ন। | এ সন্দেহ খুব ভাল লোকেরও দেখিতে পাওয়া যায়। 
কিন্ত সাধন করিতে আরম্ভ করিলে অতি অল্প দিনের মধ্যেই কিছু 
কিছু লোকাতীত ব্যাপার দেখিতে পাইবে ও তখন সাধনবিষস্ষে 
তোমার উৎসাহ বর্ধিত হুইবে vl যোগশাস্তের জনৈক টীকাকার 
বলিয়াছেন, ““যোগশাঁস্পের সত্যত! সম্বন্ধে যদি একটি খুব সামান্ত 
প্রমাণও পাওয়। যায়, তাহাতেই সমুদয় যোগশাস্রের উপর বিশ্বাস 
হইবে |” 1৮ দেখ, কয়েক মাস সাধনের পর দেখিবে 
যে তুমি অপরের মনোভাব বুঝিতে পারিতেছ, সেগুলি তোমার 
নিকট ছবির আকারে আলিবে £ অতি দূরে কোন শব্দ ব। কথাবার্তা 
হইতেছে, মন একাগ্র করির। শুনিতে চেষ্টা করিলেই হয়ত উহ! 
শুনিতে পাইবে । প্রথমে অবশ্য এ সকল ব্যাপার অতি অল্প 
অল্পই দেখিতে পাইবে । কিন্তু তাহাতেই তোমার বিশ্বাস, বল 
ও আশা বাড়িবে। মনে কর, যেন তুমি নাসিকাতপ্রে চিভ্তসংবম 
করিলে, তাহাতে অল দিনের মধ্যেই তুমি দিব্য সুগন্ধ আভ্রাণ 
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করিতে পাঁহবে ; তাহাতেই তুমি বুঝিতে পারিবে যে, আমাদের 
মন কখন কখন বস্তুর বাস্তব সংস্পর্শে না আঁসিন্নাও তাহ অনুভব 
করিতে পারে। কিন্ত এইটি আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক 
যে, এই সকল সিদ্ধির আর স্বতঙ্র কোন মুল্য নাই, উহ। আমাদের 
প্রক্কাত উদ্দেশ্টসাধনের কিঞ্চিৎ সহায় মাত্র । আমাদিগকে স্মরণ 
রাখিতে হইবে যে, এই সকল সাধনের একমাত্র লক্ষ্য-_একমাত্র 
উদ্দেশ্যা--“কআত্মার সুক্তি” । প্রকৃতিকে সম্পূর্ণরূপে আপনার অধ্বীন 
করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য, ইহ ব্যতীত আর কিছুই আমাদের 
প্রক্ুত লক্ষ্য হইতে পারে ন] । সামান্য সিদ্ধ্যাদিতে সন্ত থাকিলে 
চলিবে নাঁ। আমরাই প্রক্কতির উপর প্রভুত্ব করিব, প্রক্কত্তিকে 
আমাদের উপর প্রভুত্ব করিতে দিব না। শরীর বা মন কিছুই 
যেন আমাদের উপর প্রভূত্ব করিতে ন! পারে ; আর ইহাও 
আমাদের বিশ্বত হওসয়। উচিত নয় যে--শরীর আমার”__আমি 
শরীরের নহি” । f 

এক দেবতা ও এক অসুর উভয়েই এক মহাপুরুষের নিকট 
আত্মজিজ্ঞানস্স হইক্ন। গিয়াছিল। তাহারা সেই মহাপুরুষের নিকট 
অনেক দিন বাস করিয়। শিক্ষ। করিল । কিছুদিন পরে মহাপুরুব 
তাহাদিগকে বলিলেন, “‘তুমি যাহা অন্বেষণে করিতেছ, তাহাই 
তুমি 7৮৮ তাহারা ভানিল, তবে দেহই ‘আত্ম!”। তখন তাহারা 
উভয়েই “আমাদের যাহ। পাঁইবার, তাহ! পাইয়াছি” মনে করিক্স? 
সস্থই চিত্তে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল । তাহার! যাইয়। আপন 
আপন স্বজনের নিকট বলিল, “ষাহ। শিক্ষ। করিবার তাহ! 
সমুদয়ই শিক্ষ। করিয়। আসিয়াছি, এক্ষণে আইস ভোজন, পান, 
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ও আনন্দে ভন্মভ্ত হই--আমরাই সেই আত্ম! 7 ইহা ব্যতীত আব 
কোন পদার্থ নাই |” সেই অন্রের স্বভাব অজ্ভঞান্-ম্ঘোবুত 
ছিল, স্তরাঁ সে আর এ বিষয়ে অধিক কিছু অন্বেষণ করিল না । 
আপনাকে ঈশ্বর ভাবিয়। সম্পূর্ন সম হইল 2 সে “আত্মা” শব্দে 
দেহকে বুঝিল ॥। কিন্ত দেবতাটির স্বভাব অপেক্ষাকৃত পবিত্র ছিল, 
তিনিও প্রথমে এই ভ্রমে পড়িকাছিলেন যে, “আমি” অর্থে এই শরীর, 
ইহাই ব্ৰহ্ম, অতএব ইহাকে সবল ও সুস্থ রাখা, স্থন্দর বসনাদি 
পরিধান করান ও সর্বপ্রকার দৈহিক সুখ সম্ভোগ করাই কর্তব্য ; 
কিন্তু কিছু দিন যাইতে না বাইন্ডে কাহার প্রতীতভি হইল, গুরুর 
উপদেশের অর্থ ইহ) নহে ষে, ‘দেহই আত্ম)» দেহ অপেক্ষ। 
শেষ্ঠ কিছু আছে । তিনি তখন শুরুর নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইয়! 
জিজ্ঞাস। করিলেন, “গুরো», আপনার বাক্যের তাত্পধ্য কি 
এই যে, “শরীরই আত্মা ?” কিন্ত তাহ? কিরূপে হইবে ? সকল 
শরীরই ধ্বংস হইতেছে দেখিভেছি, আত্মার ত ধ্বংস নাই 1” 
আচাধ্য বলিলেন, “তুমি স্বয়ং এ বিষয় নির্ণয় কর ; তুমিই 
তাহা? 7৮” তখন শিষ্য ভাবিলেন যে, শরীরের ভিতর যে প্রাণ 
রহিয়াছে, তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়াই বোধ হয় গুরু পূর্ব্বোক্ত 
উপদেশ দিয়। থাঁকিবেন। কিন্তু তিনি শীঅই দেখিতে পাইলেন 
বে, ভোজন করিলে প্রাণ সতেজ থাকে, উপবাস করিলে প্রাণ 
ুর্বল হইক্সা পড়ে । তখন তিনি পুনরায় গুরুর নিকট গমন 
করিয়। বলিলেন, “শুরে।» আপনি কি শপ্রাণকে আত্ম বলিক্স।- 
ছেন ?”” শুরু বলিলেন, “স্বয়ং ইহা) নির্ণয় কর, তুমিই তাঁহু1 ॥*৮ 
সেই অধ্যবসায়শীল শিষ্য পুনবধ্বার গুরুর নিকট হইতে আসিয়া? 
>) 
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ভাবিলেন, তবে মনই ণ্আঁত্বা” হইবে । কিন্ত শীত্রই বুঝিতে 
পারিলেন বে, মনোবুভ্তি নানাবিধ, মনে কখন সাধুবৃর্তি আবার 
কখন বা! অসতবুত্তি উঠিতেছে ১ মন এত পরিবর্তনশীল যে, উন 
কখনই আত্মা হইতে পারে ন! । তখন তিনি পুনরায় শুরুর নিকট 
যাইয়!। বলিলেন, *মন-_ আত্মা, আমার ত ইহ!) বোধ হয নাং 
আপনি কি ইহাই উপদেশ করিয়াছেন ?” শুরু বলিলেন, “‘ন!. 
তুমিই তাঁহ!। তুমি নিজে উহা নিণয় কর।” এইবার সেই 
দেবপুঙ্গব আর একবার ফিরিয়। গেলেন ১ তখন তাহার . এই 
জ্ঞানোদয় হইল যে, “আমি সমস্ত মনোব্বত্তির অতীত আত্মা, 
আমিই এক, আমার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, আমাকে তরবারি ছেদন 
করিতে পারে না, অগ্নি দাহ করিতে পারে না, বাবু শুক করিতে 
পারে না, জলও গলাইতে পারে ন! আনি অনাদি. জন্মরহিত, 
অচল, অস্পর্শ, সনর্বিক্ত, সর্বশক্তিমান পুরুৰ । আতয্সা শরীর ব' মন 
নহে ; আত্মা এ সকলেরই অতীত ।’* শএইরূপে দেবতার জ্ঞানে দর 
হইল ও তিনি তজ্জনিত আনন্দে তৃপ্ত হইলেন । অক্থর বেচারার 
কিস্ক সত্যলাভ হইল না, কারণ তাহার দেহে অত্যন্ত আসক্তি 
ছিল । 

এই জগতে অনেক অস্থব্রপ্রককতিন লোক আছেন: কিস্ত 
দেবত। যে একেবারেই নাই, তাহা নর । যদি কেহ বলে যে, 
‘আইস, তোমাদিগকে এমন এক বিছা শিখাইব, যাহাতে 
তোনাদের হন্দরিয়সুখ অনস্ত গুণে বন্ধিত হুইবে,” তাহ? হইলে অগনণ্য 
লোক তাঁহার নিকট ছুটিয়।| যাইবে । কিন্ত যদি কেহ বলেন, 
“আইস, তোমাদিগকে জীবনের চরম লক্ষ্য পরমাত্মার বিষন্র 

৩০ 


সাধনের প্রথম সোপান 


শিখাইব,” তবে কেহই তাহার কথ! গ্রাহ্য করিবে ন) । উচ্চ তত্র 
শুধু ধারণ? করিবার শক্তিও অতি অল্প লোকের মধ্যেই দেখিতে 
পাওয়া বায় ; সত্য লাভের জন্তু অধ্যবসায়শীল লোকের সংখ্য! 
ত আরও বিরল । ' কিন্ক আবার সংসারে এমন কতকগুলি মহাপুরুব 
আছেন, যাহাদের হহ। নিশ্চন্ন ধারণ। বে, শরীর সহস্র বর্ষহ 
থাকুক ব। লক্ষ বর্ষই থাকুক, চরমে সেই এক গতি। বে সকল 
শক্তির বলে দেহ বিধৃত রহিয়াছে, তাহারা অপস্থত হইলে দেহ 
থাকিবে ন! । কোন লোকই এক মুহূর্ত্তের জন্যও শরীরের 
পরিবর্তন নিবারণ করিতে সমর্থ হর্ন না। “শরীর” আর কি? 
ভহ। কতকগুলি নিয়ত পরিবর্তনশীল পরমাণু সমষ্টি মাত্র । নদীর 
দৃষ্টান্ডে এই তত্ব সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। তোমার সন্মুখে 
এ নদীতে জলরাশি দেখিতেছ * অ দেখ-_সুহ্র্তের মধ্যে উহ? 
চলিয! গেল ও নূতন আর এক জলরাশি আসিল । 'যে জলরাশি 
অনিল তাহ! সম্পুর্ণ নূতন বটে, কিন্ত দেখিতে ঠিক প্রথম জলরাশির 
সদৃশ । শরীরও সেইরূপ ক্রমাগত পরিবর্ত্তনশাল । শরীর এইক্সপ 
পরিবর্তনশীল হইলেও উহাকে স্বস্থ ও বলিষ্ঠ রাখা আবশ্যক, কারণ 
শরীরের সাহায্যেই আমাদিগকে জ্ঞানলাভ করিতে হইবে । তাহ। 
ব্যতীত আর কোনও উপায় নাই । 

সর্বপ্রকার শরীরের মধ্যে মানবদেহই শ্রেষ্ঠতম হ মানুষই 
শ্ৰেষ্ঠতম জীব । মাছৰ সর্বপ্রকার নিকৃষ্ট প্রাণী হইতে, এমন 
কি, দেবাদি হইতেও শ্রেষ্ঠ । মানব হইতে শ্ৰেষ্ঠতর জীব আর 
নাই । দেবতাঁদিগকেও জ্ঞানলাভের জন্য মানবদেহ ধারণ করিতে 
হয়। একমাত্ৰ মাচ্চষই জ্ঞানলাভের অধিকারী, দেবতারাও এ 
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বিষয়ে বঞ্চিত । য়াহুদি ও ফুসলমানদিগের মতে ঈশ্বর, দেবতা ও 
অন্ঠান্য সমুদয় ্ষ্ির পর মন্ুত্য স্ুষ্টি করিয়া, দেবতাদিগকে গিয়! 
মনুব্যকে প্রণাম ও অভিনন্দন করিতে বলেন ; ইব্রিশ ব্যতীত 
সকলেই তাহ)? করিয়াছিলেন, এই জন্ঠই জশ্বর তাহাকে অভিশাপ 
প্রদান করেন । তাহাতে সে শয়তানরূপে পরিণত হয়। উক্ত 
রূপকের অভ্যন্তরে এই মহৎ সত্য নিহিত আছে যে, জগতে 
মানবজন্মই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জন্ম । পশ্বাদি ভ্িধ্যক স্যঙ্ি তমঃ- 
প্রধান । পশুর! কোন ডচ্চতত্র ধারণ। করিতে পারে না। দেব- 
চাও সন্তষ্যজন্ম না লইন্সা। মুক্তি লাভ করিতে পারেন না। দেখ, 
মানবের আত্মোনতভির পক্ষে অধিক অর্থও অন্সকুল নহে, আবার 
একেবারে অতিশয় নিঃস্ব হইলে ও উন্নতি স্থদূরপরাহত হয় । জগতে 
যত মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সকলেই মধ্যবিস্ত শ্রেণী 
ভইক্ত । মধ্যবি্ভদিগের ভিতরে সব বিল্বোপ্ধী শক্তিগুলির সমন্বয় 


দন 


আছে । 
এক্ষণে প্রক্কুত প্রস্তাবের অন্তসরণ করা যাউক । আমাদিগকে 


এক্ষণে প্রাণাক্ামের বিষয় আলোচনা করিতে হইবে । দেখা 
বাউক, [চিন্-রুভি-নিোপের সহিত প্রাণানামের কি সম্বন্ধ । শ্বাস- 
প্রশ্বাস যেন দেহ-বন্ত্রের গতি-নিয়ামক মুল-যন্ত ( fiy-wheel! ) 1 
একটি বৃহৎ, এঞ্জিনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাইবে যে, 
একটি বৃহৎ চক্র খুরিতেছে, সেই চক্রের গতি ক্রমশঃ স্ুশ্ম্থাৎ হস্ম্রতর 
বস্ত্রে সঞ্চারিত হয়। এইবরূপে, সেই এঞ্জসিনের অভি স্ুশ্দতম বন্ধগুলি 
পধ্যস্তও গতিথীল ভহয়। শ্বাস-প্রশ্বাস সেই গতি-নিক্সামক চক্র 
(f1y-wheel ১1 উহ্বাই এই শরীরের সর্বস্থানে যে কোন 
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প্রকার শক্তি আবশ্তক, তাহ! যোগাইতেছে ও শী শক্তিকে 
নিয়মিত করিতেছে ।/ 

এক রাজার এক মন্ত্রী ছিল, কোন কারণে বাজার অপ্রিয় পাত্র 
হওয়ায়» রাজ) তাহাকে একটি অতি উচ্চ দুর্গের উচ্চতম প্রদেশে 
বন্ধ করিয়া রাখিতে আদেশ করেন । ব্রাজ্জার আদেশ প্ৰতিপালিত 
হইল 5 মন্ত্রীও সেই স্থানে বদ্ধ হইয়] মৃত্যুর জন্য অপেক্ষ। করিতে 
লাগিলেন । মন্ত্রীর এক পত্তিত্রত। ভাধ্য। ছিলেন, তিনি ব্রজনী- 
যোগে সেই হছুর্সের সমীপে আসিয়। তুর্গনাধস্থিত পতিকে কহিলেন, 
“আমি কি উপায়ে আপনার মুক্তি-সাধন করিব বলিয়। দিন 1” 
মন্ত্রী কহিলেন, “আগামী রাত্রিতে একটি লম্বা কাছি, এক গাছি 
শক্ত দড়ি, এক বাগ্ডিল শত, খানিকটা সক্ষম রেশমের সত, একট! 
গুবরে পোক! ও খানিকটা মধু আনিও।” তাহার সহধন্মিলা 
পতির এই কথ শুনিয়। অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন ॥ যাহ? হউক 
তিনি পতির আভ্ঞাছগসারে প্রাথিত সমুদয় দ্রব্যগুলি আনয়ন করি- 
লেন । মন্ত্রী তাহাকে রেশমের স্ুত্রটি দৃঢ়ভাবে গুব রে পোঁকাটিতে 
যুক্ত করিয়। দিয়1, উহার শ্রর্দে একবিন্দু মধু. মাখাইয়! দিয়। 
উহার মন্ডক উপরে রাখিয়।, উহাকে দুর্গপ্রাচীরে ছাড়িয়। দিতে 
বলিলেন । পতিব্রত1 সমুদয় আজ্ঞ। প্রতিপালন করিলেন । তখন 
সেই কীট তাহার দীর্ঘ পথ-যাত্র। আরম্ভ করিল । সন্মুখে মধুর 
আঘাণ পাইয়। সে ক্র মধু-লোভে আন্ডে আন্ডে অগ্রসর হইতে 
লাগিল, এইরূপে সে দুর্গের শীর্দেশে উপনীত হইল । মন্ত্রী 
উহাকে ধরিলেন ও তৎসঙে রেশনন্ত্রটিও ধরিলেন, তৎপবে 
তাহার সআ্ীকে রেশম স্ত্রের অপরাংশ এ যে আর এক বাগ্ডিল 
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অপেক্ষাক্কত শক্ত হুতা ছিল, তাহাতে সংযোগ করিতে আদেশ 
দিলেন । পরে উহাঁও তাঁহার হস্ডগত হইলে ত্র ভপায়ে তিনি 
দড়ি ও অবশেষে মোটা কাছিটিও পাইলেন । অএখন্ আর বড় 
কিছু কঠিন কাৰ্য অবশিষ্ট রহিল না। মন্ত্রী এ রজ্জব সাহায্যে হুর্গ 
ভইত্তে অবতরণ কবির! পলায়ন করিলেন ৮ আমাদের দেহে 
খাস-প্রশ্থাসের গতি যেন রেশম-ক্ত-ক্বরূপ । “উহাকে ধারণ বব! 
সংঘম করিতে পা'রিলেইঈ স্নায়বীয়-শতক্তি-প্রবাহ-স্বরূপ ( nerv০us 
currents ) ক্ততার বাশঙ্ডরিল, তৎপরে মনোবূত্তিরূপ দড়ি ও 
পরিশেনে প্রাণরূপ বজ্জুকে ধরিতে পারা যার; প্রাণকে জয় 
করিতে পাঁরিলেই মুক্কিলাভ হহইর। থাকে । / 

আমর! স্ব স্ব শরীরসবন্বন্ধে অতিশয় অন্তর ১ কিন্ড জানাও সম্ভব 
বলির? বোধ হর্ন ন।। আমাদের সাধ্য এই পখ্যন্ত যে, আমর! 
ভত-নদেহ-ব্যবচ্ছেদ করিয়। উহার ভিতর কি আছে ন। আছে 
দেখিতে পারি ; কেহ কেহ আবার জীবিত দেহ ব্যবচ্ছেদ করিনা। 
উহার ভিতর কি আছে ন! আছে দেখিতে পারেন, কিন্ত উহার 
সহিত আনাদের নিজ শরীরের কোন সংস্রব নাই । [আমর!। নিজ 
শরীরের বিষয় খুব অলই জানি ।/ ইহার কারণ ? / ইহার 
কারণ আমরা মনকে ততদূর একাশ্র করিতে পারি না, বাহাঁতে 
শরীরানভ্যক্তরন্ছ অতি স্ম্ম সুক্ গতিগুলিকে ধরিতে পালি । 
মন যখন বাহ বিষয়কে পরিত্যাগ করিনা দেহাভ্যস্তরে প্রবিষ্ট হয় 
৪ অতি স্্ক্াবস্থা লাভ করে, তখনই আমর! প্র গতিগুলিকে 
জানিতে পারি । এইরূপ স্থস্মান্রভূতি-সম্পন্দ হইতে হইলে প্রথমে 
স্থল হইতে আরম্ভ করিতে হইবে । দেখিতে হইবে, সমুদয় শরীর- 
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যন্কে চালাইতেছে কে? উহা বে প্রাণ, তাহাতে কোন সন্দেহ 
নাই । শ্বাস-প্রশ্বাসই এ প্রাণশকভ্তির প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান রূপ । 
এখন শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত ধারে বারে শরীবাভ্যন্তরে প্রবেশ 
করিতে হইবে । অভাহ।তেই আমর) দেভাভ্যন্তরস্থ স্ঙ্মান্হুশ্স 
শক্তিগুলি সম্বন্ধে জানিতে পারিব ; জানিতে পারিব যে, সাঁয়বীর 
শক্তিপ্রবাহগুলি কেমন শরীরের সর্ববত্র ভ্রমণ করিতেছে। আর 
যখনই আমরা উহাদিগকে মনে মনে অন্ুভন করিতে পারিব, 
তখনই উভারী__ও তৎসন্দে দেহও-_আমাদের আরত্ত হইবে । 
নন এই সকল স্ায়বীয় শক্তি-প্রবাহের দ্বার! সঞ্চালিত হইতেছে, 
স্ুথতরাং উহার্দিগকে জর করিতে পারিলেই মন এবং শরীরও 
আমাদের অধীন হইয়। পড়ে ; উহার। আমাদের দাস-স্বরূপ হইর। 
পড়ে । জ্ঞানই শক্তি । এই শক্তি লাভ করাই আমাদের উদ্দেশ্য ; 
সুতরাং শরীর ও তন্মধ্যস্থ সানুম্গুলীর অচ্যস্তরে যে শক্তি প্রবাহ 
সর্বদ। চলিতেছে, তাহাদিগের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ বিশেষ আবশ্যক । 
স্থতরাং আমাদিগকে প্রাণায়াম হইতেই প্রথম আরস্ত করিতে 
হইবে । ॥ এই প্রাণাস্াম-তত্বটির সবিশেষ আলোচন! অতি দীঘ সময়- 
সাপেক্ষ, ইহ। সম্পূর্ণরূপে বুঝাইতে হইলে অনেক দিন লাগিবে । 
আমর! ক্রমশঃ উহার এক এক অংশ লইয়। আলোচন! করিব । 
“আমরা ক্রমে বুঝ্ধিতে পারিব যে, প্রাণায়াম-সাধনে যে সকল 
ক্রিয়া করা হয় তাহাদের হেতু কি. আর প্রত্যেক ক্রিয়ায় 
দেহাভ্যন্তরে কোন্‌ প্রকার শক্তির প্রবাহ হইতে থাকে । ক্রমশঃ 
এই সমুদয়ই আমাদের বোধগম্য হইবে। কিন্ত ইহাতে নিরম্তর 
সাধনের আবহ্যক । সাধনের দ্বারাই আমার কথার সত্যতার 
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প্রমাণ পাওনা যাইবে । আমি এ বিষয়ে যতই যুক্তি প্রয়োগ করি 
ন। কেন, কিছুই তোমাদের উপাদেক্ম বোধ হইবে না, যত দিন 
ন! নিজেরা প্রত্যক্ষ করিবে । যখন { দেহের অভ্যন্তরে এই সকল 
শক্তি-প্রবাহেক গতি স্পষ্ট ! অনুভব করিবে, তখনই সমুদয় সংশয় 
চলিয়। যাইবে ; কিন্তু ইহ? অনুভব করিতে হইলে প্রত্যহ কঠোর 
অভ্যাসের আবশ্যক । প্রত্যহ অন্ততঃ দুইবার করিয়! অভ্যাস 
করিবে; আর এ অভ্যাস করিবার উপযুক্ত সময় প্রাতঃ ও সায়াহ্ত । 
যখন বজনীর অবসান হইর! দিবার প্রকাশ হয় ও যখন দিবাবসান 
হইন্র। রাত্রি উপস্থিত হয়, এই ছুই সমন্ষসে প্রকৃতি অপেক্ষাকত 
শান্ত ভাব ধারণ করে । খুন প্রত্যুব ও গোধূলি, এই দুইটি সমর 
মনঃ-স্থৈয্যের অনুকুল । এই দুই সময়ে শরীর যেন কতকটা শা্ত- 
ভাবাপন্ন ভম্বম। এই তই সমনে সাধন করিলে প্রক্কতিই আমাদিগকে 
অনেকটা সহারতা করিবে, স্থতরাং এই দুই সময়েই সাধন কর? 
আবশ্যক । সাধন সমাপ্ত না হইলে তভোাঁজন করিবে না, এইরূপ 
নিক্সম কর; এইরূপ নিয্নম করিলে ক্ষুধার প্রবল বেগই তোমা 
আলম্য নাশ করিয়। দিবে। আান-পুজা ও সাধন সমাশু না হওর। 
পধ্যন্ত আহার 'অকণ্ব্য/ভাব-তবর্ষে বালকের এইক্দপই শিক্ষা পায় ; 
সময়ে ইভা তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক হইক্স1 যাক্স। তাহাদের যতক্ষণ 
না নান-পুজা ও সাধন সমাগত হস্ন, ততক্ষণ তাহার! ক্ষুধার্ত হয় না । 
তোমাদের মধ্যে যাহাদের স্বিধা আছে, তাহাব1/সাধনের জন্য 
একটি স্বতন্ত্র গুহ রাখিতে পারিলে ভাল হয় । এই গুহ শয়নার্থ 
ব্যবহার করিও না, ইহাকে পবিত্র রাখিতে হইবে । স্নান ন! 
করিয়। ও শরীর মন শুদ্ধ না করিয়। এ গৃহে প্রবেশ করিও ন!। 
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এ গৃহে সর্ববদ। পুষ্প ও হৃদয়ানন্দকারী চিত্রলকল বাখিবে ; যোগীর 
পক্ষে উহাদের সন্নিকটে থাক। বড় উত্তম। প্রাতে ও সায়াহ্ে 
তথায় ধূপ, ধূনাদি প্রজলিত করিবে। ত গৃহে কোন প্রকার 
কলহ, ক্রোধ বা অপবিত্র চিন্ত। যেন ন! হর । তোমাদের সহিত 
যাহাদের ভাবে মেলে, কেবল তাহাদিগকেই এ গৃহে প্রবেশ করিতে 
দিবে। এইরূপ করিলে শীঘ্রই সেই গৃহটি সত্রগুণে পূর্ণ হইবে ; 
এমন কি, বখন কোন প্রকার হুঃখ অথব। সংশর আসিবে অথব। 
মন চঞ্চল হইবে, তখন কেবল এ গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র তোমার 
মনে শান্তি আসিবে 1-মন্দির, গির্জী প্রভৃতি করিবার প্রকৃত 
উদ্দেশ্য এই ছিল । এখনও অনেক মন্দির ও গিজ্জাক্স এই ভাব 
দেখিতে পাওয়া? বায় ; কিন্ক অধিকাংশ স্থলে, লোকে ইহার উদ্দেশ্য 
পধ্যন্ত বিস্মত হইয়াছে । / চতুর্দিকে পবিত্র চিন্তার পরমাণু সদ! 
স্পন্দিত হুইতে থাকিলে সেই স্থানটি পবিত্র জ্যোতিতে পূর্ণ হইয়। 
থাকে । যাহারা এইরূপ স্বতন্ত্র গৃহের ব্যবস্থা করিতে না পারে 
তাহার! যেখানে ইচ্ছ! বসিপ্রাই সাধন করিতে পারে। শরীরকে 
সরলভাবে রাখিয়! উপবেশন কর । জগতে পবিত্র চিন্তার একটি 
ন্বোত চালাইয়। দাও । মনে মনে বল, জগতে সকলেই সুখী হউন ; 
সকলেই শাস্তি লাভ করুন ; সকলেই আনন্দ লাভ করুন ; এইরূপে 
পুর্ব» পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণে পবিভ্র-চিস্ত-প্রবাহ প্রবাহিত কর । 
এইরূপ যতই করিবে, ততই তুমি আপনাকে ভাল বোধ করিবে | 
পরিশেষে দেখিতে পাইবে যে, অপর সাধারণ সুস্থ হউন, এই 
ভাবনাই স্বাস্থ্য-লাভের সহজ উপায় । অপর সকলে সুখী হউন, 
এইরূপ চিন্তাই নিজেকে সুখী করিবার সহজ উপায় । | তৎপরে 
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ঁ = 
যাহার! ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, তাহার! ঈশ্বরের নিকট প্রার্থন। 
করিবেঞ্স_অথস স্বাস্থ্য অব) স্বর্গের জন্য নহে; জ্ঞান ও হৃদয়ে সত্য- 
ভতত্ব্বোন্মেষের ভন্য প্রার্থনা, প্রান্বোজন ॥ ইহা ব্যতীত আর সমুদর 


প্রার্থনাই ব্বার্থমিশ্রিত । 'তিঅপরে ভাবিতে হইবে, আমার দেহ 
বক্রবৎ, ছুঢ়” সবল ও সুস্থ । এই দেহই আনার মুক্তির একমাত্র 
সভান্র ॥ ইহা বজের হায় দৃঢ়ীভূত চিস্ত। করিবে । মনে মনে চিন্ত। 
কর, এই শরীরের সাহাব্যে আদি এই জীবন-সমুদ্ধ উত্তীর্ণ হইব । 
যে দুর্বল, সে কখনও মুক্তিলাভ করিতে পারে না । সনুদর 
তর্ববলতা পরিত্যাগ কর । দেহকে বল», তুমি স্থবলিষ্ঠ। ননকে 
বল, তুমিও 'অনন্ত-শক্তিধর ॥- এবং নিজের উপর খুব বিশ্বাস ও 


ভবুস। রাখ ॥ 
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অনেকেই বিবেচন। করেন, প্রাণানাম শ্বাস প্রশ্াসের কোন 
ক্রিএ।(বিশেব, বাস্ফবিক তাহ? নহে । প্রক্বতপক্ষে শ্বাস প্রশ্বাসের 
ক্রিনার সহিত ইহার অতি অল্প সম্বন্ধ ৷ প্রকৃত প্রাণাস্বীম-সাধনে 
অধিকারী হইতে হইলে তাহার অনেকগুলি বিভিন্ন উপাস্ক আছে। 
বাস প্রথথ।সের ত্রিয়া তন্মস্যে একটি উপার মাত্র । ' প্রাণায়ামের 
অর্থ প্রাণের সংযন 1,/ ভারতীন দাশনিকগণের মতে সমূদয় জগৎ, 
দইটি পদার্থে লিশ্মসিও তাঁহাদের মধ্যে একটির নাম আকাশ । 
এই আকাশ একটি সর্বব্যাপী সব্বাজ্স্্যত সভ্ভা ।/ যে কোন বস্তর 
আকার আছে, যে কোন বস্তু অঙ্কান্ত বস্তুর নিশ্র্ণে উৎপন্ন, তাহাই 
এই আঁকাশ হইতে ডহপন্ন হইয়াছে । এই আকাশই বায়ুরূপে 
পরিণত হয়, ইহাই তরল পনার্থের কূপ ধারণ করে, ইহাই আবার 
কঠিনাকার প্রাপ্ত হয় ; এই আক।শই স্ধ্য, পৃথিবী, তার1, ধুমকেতু 
প্রভৃতিরূপে পরিণত হয় । সর্ববপ্রানীর শরীর--পশ্শরীর, উদ্তিদ্‌ 
পভূতি যে সকল রূপ আমর। দেখিতে পাই যে সমুদয় বস্তু অ।মব! 
ইন্জিন দ্বারা অন্রভব করিতে পারি, এমন কি জগতে যে কোন 
বস্তু আছে, সমুদয়ই আকাশ হইতে উৎপন্ন । এই আকাশকে 
ইন্দিয়ের দ্বার। উপলব্ধি করিবার উপায় নাই ; ইহা এত স্শ্ঘ যে, 
ইহ1 সাধারণের অনুভূতির অতীত । যখন ইহ? স্থল হইয়। কোন 
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আকৃতি ধারণ করে, আমরা তখনই ইহাকে অনুভব করিতে পারি । 
স্থক্টির আদিতে একমাত্র আকাঁশই থাকে । আবার কলাস্তে 
সমুদয় কঠিন তরল ও বাম্পাক্স পদার্থ২-সকলই পুনর্ববার আকাশে লর 
প্রাপ্ত হয় । পরবন্তী স্্টি আবার এইরূপে আকাশ হইতেই উৎপক্স হয়। 

কোন্‌ শক্তির প্রভাবে আকাশ এই প্রকারে জগতরূপে পরিণত 
হয়? এই প্রাণের শক্তিতে । যেমন ম্সাকাঁশ এই জগতের 
কারনীভূত অনস্ত সর্বব্যাপী মুল পদার্থ, প্রাণও সেইরূপ জগহুৎ- 
পত্তির কারণীভূত। অনন্ত সর্ববব্যাপিনী বিক্াশিনী শক্তি । কলের 
আদিতে ও অন্তভে সমুদয়ই আকাশরূপে পরিণত হয়, আর 
জগতের সমুদয় শক্তিগুলিই প্রাণে লয় প্রাপ্ত হয়; পরকলে 
আবার এই প্রাণ হইতেই সমুদয় শক্তির বিকাশ হয়। এই 
প্রাণই গতিরূপে প্রকাশ হইয়াছে, এই প্রাণই মাধ্যাকর্ষণ অথব! 
চৌম্বকাকর্ষণ-শক্তিন্ধপে প্রকাশ পাইতেছে। এই প্রাণই সনায়বীয় 
শাক্তিপ্ৰবাহরূপে (nerve-current), চিত্তাশ/ক্তরূপে ও দৈহিক 
সমুদয় ক্রিয়ারূপে প্রকাশিত হইয়াছে। চিন্তাশক্তি হইতে 
আরম্ভ করিয়। অতি সামাক্ত দৈহিকশক্তি পধ্যস্ত সমুদয়ই প্রাণের 
বিকাশমাত্র । বাহা ও অন্তর্জগতের সমুদয় শক্তি যখন তাহাদের 
মুলাবস্থায় গমন করে, তখন তাহাকেই প্রাণ বলে। “যখন অস্তি 
বা নান্ডি কিছুই ছিল না, যখন তমোছার! তমঃ আবুত ছিল, 
তখন কি ছিল ?% এই আকাশই গতিশৃন্ত হইক্সা অবস্থিত 


* নাস্দালীল্ো সদাসীত্তদানীম্‌_-হইত্যাদি । 
ভম_.আসীৎ তমসাগুঢ়মগ্রে প্রকেত--ইত্যাদি । খেদ সংহিত! ১*ম নগুল। 
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ছিল |” প্রাণের কোন্‌ প্রকার প্রকাশ ছিল না বটে, কিন্ত 
তখনও প্রাণের অস্তিত্ব ছিল । আমর) আধুনিক বিজ্ঞানের দ্বারাও 
জানিতে পারি বে, জগতে যত কিছু শক্তির বিকাশ হইয়াছে. 
তাঁহাদের সমষ্টি চিরকাল সমান থাকে, এ শক্তিগুলি কল্লান্তে শাস্ত 
ভাব ধারণ করে-_-অব্যক্ত অবস্থায় গমন করে - পরকলের আদিতে 
উহার।ই আবার ব্যক্ত হইয়। আকাশের উপর কাধ্য করিতে থাকে । 
এই আকাশ হইতে পরিদৃষ্যমান সাকার বস্ সকল উৎপন্ন হয় ; 
আর আকাশ পরিণাম-প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ হইলে, এই প্রাণও 
নানাপ্রকার শক্তিরূপে পরিণত হইয়। থাকে। এই প্রাণের গুক্কৃত 
তত্ত্ব জান! ও উহাকে সংযম করিবার চেষ্টাই পাণায়ামের প্রকৃত 
অর্থ । 1 

{ এই“প্ৰাণায়ামে সিদ্ধ হইলে আমাদের যেন গননস্ত শক্তির দ্বার 
খুলিয়া বাক্স । | মনে কর, যেন কোন ব্যক্তি এই প্রাণের বিৰর 
সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিলেন ও উহাকে জনন করিতেও কৃতকাধ্য 
হইলেন, তাঁহ। হইলে জগতে এমন কি শক্তি আছে, যাহ! 
তাহার আয়ত্ত না হয়? তাহার আজ্ঞায় চক্দ্র-ন্যধ্য স্বস্থানচ্যুত 
হয়, ক্ষুদ্রতম পরমাণু হইতে বৃহত্তম স্বর্খ্য পধ্যস্ত তাহার বশীভূত 
হয়, কারণ তিনি প্রাণকে জয় করিয়াছেন । { প্রক্কতিকে বশীভুত 
করিবার শক্তিলাভই প্রাণায়াম-সাধনের লক্ষ্য 1 যখন যোগী সিদ্ধ 
হন, তখন প্রক্কতিতে এমন কোন বস্তু নাই}! যাহ! তাহার বশে 
ন) আঁলে । যদি তিনি দেবতাদিগকে আসিতে আহ্বান করেন, 
ভাহার! তাহার আজ্ঞামাত্রেই তৎক্ষণাৎ আগমন করেন ; মৃত- 
ব্যক্তিদিগ্‌কে আসিতে আজ্ঞা। করিলে তাহা তৎক্ষণাৎ আগমন 

৪১ 


রাজযোগ 


করে। প্রক্কতির সমুদয় শক্তিই তাহার আজ্ঞানাত্র দালবৎ, কাধ্য 
করে। অন্ত লোকেরা যে।গীর এই সকল কাধ্য-কল।প লোকাতীত 
বলিত! মনে করে । হিন্দুদিগের একটি বিশেবত্ব এই বে, উহার 
যে কোন তত্ত্বের আলোচনা করুক না কেন অগ্রে উহার 
ভিতর হইতে যতদুর সম্ভব একটি সাধারণ ভাবের অনুসন্ধান 
করে, উহার মধ্যে যা কিছু বিশেষ আছে তাহা! পরে মীমাংসার 
জন্য রাখিয়। দেয় । বেদে এই প্রশ্ন পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হইয়াছে, 
“কস্মিন্ণ ভগবে! বিজ্ঞাতে সর্ববমিদং বিজ্ঞছাতং ভবতি ?” মই ডঃ ১1৩)। 
এমন কি বস্ত্র আছে, বাহ! জানিলে সমুদর জান! যার ? এইরূপ, 
ব্মানাদের যত শাশ্দস আছে, বত দর্শন আছে, স্মূদক্ কেবল যে 
বস্তকে জালিলে সমুদর্হ জানা বাবর, সেই বস্তকে নির্ণয় করিতেই 
ব্যস্ত । যদি কেন্ঞেলোক জগতের তত্র একটু একটু করিস্স! 
জানিতে চাতে, তাহ! হইলে তাঁহার ত অনন্ত সময় লাগিবে ; 
কারণ তাহাকে অবশ্য এক এক কণা বালুকাকে পধ্যস্ত গুথক্‌ 
ভাবে জানিতে হইবে । তবেই দেখা গেল যে, এইরূপে সমুদয় 
জনা একপ্রকার অসম্ভব । তবে এরূপভাবে জ্ঞানলাভের 
সম্ভাবন। কোথায় ? এক এক বিষয় পৃথক্‌ পৃথক্‌ জানিয় মানুষের 
সর্বজ্ঞ হইবার সম্ভাবনা কোথায় ? বোশার। বলেন, ‘এই সৃমন্ড 
বিশেব অভিব্যক্তি অন্তরালে এক সাধারণ সভা রহিয়াছে । 
উহাকে ধরিতে ব! জানিতে পারিলেই সমুদয় জানিতে পার! যায় ৷” 
এই ভাঁবেই বেদে সমুদন্ জগৎকে এক, সম্ভা-সামান্যে পধ্যবসিত 
কর হুইয়াছে। যিনি এই “অন্ডি”ম্বরূপকে ধরিয়াছেন, তিনিই 
সমুদয় জগতকে বুঝিতে পারিয়াছেন। উক্ত প্রণালীতেই সমুদয় 
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শক্তিকে এক প্রাণরূপ সামান্ত শক্তিতে পধ্যবসিত কর! হইক্সাছে। 
সুতরাং যিনি প্রাণকে ধরিয়াছেন, তিনি জগতের মধ্যে বত কিছু 
ভৌতিক বা আধ্যাত্মিক শক্তি আছে সমুদয়কেই ধরিয়াছেন । যিনি 
প্রাণকে জয় করিয়াছেন, তিনি শুদ্ধ আঁপনার মন নহে, সকলের 
মনকেই জয় করিয়াছেন। তিনি নিজ দেহ ও অন্ঠান্ত বত দেহ 
আছে, সকলকেই জন করিয়াছেন, কারণ প্রাণই সমুদয় শক্তির মূল । 
/ কি করিয়। এই প্রাণ জয় হইবে, ইহাই প্রাণায়ানের একমাত্র 
ডউন্দৈশ্য । এই পশ্টাণারামের যত কিছু সাধন ও উপদেশ আছে, 
সকলেরই এহ এক উদ্দেশ্য । প্রত্যেক সাধনার্থী ব্যক্তিরই নিজের 
অত্যন্ত সমীপস্থ যাহা, তাহা হইতেই সাধন আরম্ভ কর)? উচিত, 
তাঁহার সমীপস্থ বাহ॥ কিছু সমস্তডই জয় করিবার চেষ্টী কর। 
উচিভ । জগতের সকল বস্তুর মধ্যে দেহই আমাদের *সর্ব[পেক্ষ! 
সন্নিহিত, আনার মন তাহা অপেক্ষাও সন্নিহিত । যে প্রাণ 
জগতের সর্বত্র ক্রীড়। করিতেছে, তাঁহার যে অংশটুকু এই শরীর 
ও মনকে চালাইতেছে, সেই পল্রাণটুকু আমাদের সর্বাপেক্ষ। 
সন্নিহিত। এই যে ক্ষুত্র প্রাণতরকঙ্গ--_-যাহ। আমাদের শারীরিক 
ও মানসিক শক্তিরূপে পরিচিত, তাহ! আমাদের পক্ষে অনস্ত 
পাণসমুদ্রের সর্ববাপেক্ষ। নিকটবর্তী তরঙ্গ । যদি আমরা এই 
ক্ষুদ্ধ তরসকে জয় করিতে পারি, তবে আমরা সমুদয় পাণ- 
সমুদ্রকে জয় করিবার আশ করিতে পারি ৮ যে যোগী এ র্বিষয়ে 
ক্রুতকার্ধ্য হন, তিনি লিদ্ধিলাভ করেন, তখন আর কোন শক্তিই 
ত(হার উপর প্রভুত্ব করিতে পারে ন।!। তিনি একরূপ সর্ববশক্তি- 
মান ও সর্বজ্ঞ হন । আমর! সকল দেশেই এরূপ সম্প্রদায়সকল 
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দেখিতে পাই, যাহার! কোন না কোন উপায়ে এই প্রাণকে 
জয় করিবার চেষ্টা করিতেছেন । এই দেশেই ( আমেরিকায় ) 
আমর! মন5-শক্তি দ্বারা আঁরোগ্যকারী (mind-healer), বিশ্বাসে 
আরোগ্যকারী (faith-healer ), ত্পেিত-তত্ত্রবিৎ ( spiri- 
tualist ), শ্বীুবিত্ঞানবিৎ ( Christian-scientists ) কঃ 
বশীকরণবিদ্যাঁবিৎ ( 15115001505 ) প্রভৃতি সম্প্রদায় দেখিতে 
পাঁইতেছি । যদি আমরা এই মতগুলি বিশেষরূপে বিশ্লেষণ করি, 
তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, এই মতগুলিরই মুলে-_ 
তাহার)? জান্তক বা নাই জাক্ুক --প্রাণায়াম রহিয়াছে । তাহাদের 
সমুদয় মতগুলির মুলে একই জিনিস রহিয়াছে । তাঁহার। সকলেই 
এক শক্তি লহয়াই নাঁড়াচাড়। করিতেছে ; তবে তাহার বিষ 
তাঁহার! কিছুই জানে না, এইমাত্র । তাঁহার। দৈবক্ৰমে যেন একটি 
শক্তি আবিষ্কার করিন। ফেলিয়াছে, কিন্তু সেই শক্তির স্বরূপ 
সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ । 'অনভিজ্ঞ হইলেও, যোগী যে শক্তির 
পরিচালন! করিনা থাকেন, ইহারাও ন! জানিয়! তাহারই পরিচালন! 
করিতেছে । উহা 'প্রাণেরই শক্তি । 

/ এই [প্ৰাণই সমুদয় প্রাণীর অস্তরে জীবনীশক্তিরূপে রহিয়াছে । 
মনোবুন্তি ইহার স্ুন্মভম ও উচ্চতম অভিব্যক্তি; যাহাকে আমর! 
সচরাচর মনোব্ত্তি আখ্যা দিয়া থাকি, মনোবুত্তি বলিতে কেবল 
তাহাকে বুঝায় না। মনোবৃত্তির অনেক আকারভেদ আছে 
যাহাকে আমরা সহজাত-জ্ঞান * (11951115560) অথবা জ্ঞান-বিরহিত- 
চিত্তবুত্তি বলি, তাহা আমাদের সর্ববাপেক্ষ। নিম্নতম কাধ্যক্ষেত্র । 


* ২৩৬ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দেখ ॥ 
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আমাকে একটি মশক দংশন করিল ; আনার হাত আপনা আপনি 
উহাকে আঘাত করিতে গেল । উহাকে মারিবাঁর জন্য হাতি উঠাইন্তে 
নাঁমাইতে আ।মাদিগের বিশেষ কিছু চিন্তার প্রয্রোজন হর না। এ 
এক প্রকারের মনোবুক্তি। শরীরের সমুদয় জ্ঞান-সাহাধ্য-বিরহি ত- 
প্রতিক্রিয়াগুলিই € ২579১200107 * ) এই শ্রেনীর মনো বৃত্তির 
অন্তর্গত! ইহা? হইতে উচ্চতর আর এক শ্রেণীর মনোব্বত্তি আছে, 
উহাকে জ্ঞানপূর্ববক ব সজ্ঞান মনোবুক্তি € Conscio০॥U৪5 ) বল 
যাইতে পারে । আমি যুক্তিতর্ক করি, বিচার করি, চিস্ত। করি, 
সকল বিষয়ের দুইদিক্‌ আলো5ন। করি ॥ কিন্ত ইহাঁতেই সমুদয় মনে।- 
বৃত্তি ফুরাইল না! আমর! জানি, যুক্তিবিচার অতি ক্ষুদ্র সীমার 
মধ্যে বিচরণ করে । উহ। আমাদিগকে কিন়দ্দ.র পধ্যস্ত লহইক্স? 
যাইতে পারে, তাঁহার উপর উহার আব অধিকার নাই । যেস্থানটুকুর 
ভিতর উহ! খুরিয়! বেড়ায়, তাহ! অতি অল্প-__অতি সক্কীর্ণ। কিন্ত 
ইহাঁও দেখিতে পাইতেছি, নানাবিধ বিষয় যাহ? উহার অধিকারের 
বহিভূত, তাহাঁও উহার ভিতর আসিক্স। পড়িতেছে । ধূমকেতু, সৌর 
জগতের অধিকারের অন্তভূত না হইলেও যেমন কখন কখন উহার 
ভিতর আনলিয়। পড়ে ও আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, সেইরূপ অনেক 
তত্র যাহ? আমাদের যুক্তির অধিকারের বহিভূ ত, তাঁহাও উহার 
অধিকারের ভিতর আসলসিয়! পড়ে ! ইহাও নিশ্চয় বে, উহার! প্র সীমার 
বহি্দ্দেশ হইতে আসিতেছে, বিচার-শক্তি কিন্ত এ সীম! ছাড়াইক্ষ! 


স্পেস শী পদ শপ 


নি বাহিরের তকোনক্ষপ উত্তেজনাক্স শরীরের কোন যন্ত্র সময়ে সময়ে জ্ঞানের 
কোন সহায়ত! না লইয়া আপনি কাধ্য করে, সেই কাধ্কে ॥refle২- 
2০65০ বলে। 
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যাইতে পারে না। এ যে বিষয়গুলি এই ক্ষুদ্র গণ্ডির ভিতর আসিয়। 
অনধিকার প্রবেশ করিতেছে, তাহাদের কারণ অবশ্যই ক্র সীমার 
বহিতূতি প্রদেশে বাইয়া অন্ঞসন্ধান করিতে হইবে । আমাদের 
বিচারধুক্তি তথার পৌছাইতেই পারে ন! । কিন্ক যোগীর! বলেন, 
হহাই .যে আমাদের জ্ঞানের চরমসীনা7, তাহ! কখনই ভইভ্ে 
পারে না। মন পূর্বোক্ত দুইটি ভূমি হইতে ও উচ্চতর ভূমিতে 
বিচরণ কণ্রতে পারে। সেই ভমিকে আমরা জ্ঞানাতী- 
(পূৰ্ণ চৈতহ্ ) ভূমি বলিতে পারি। যখন মন, সমাধি নামক 
পূর্ণ একাগ্র ও জ্ঞানাতীত অবস্থার আকরুঢ় হয়, তখন উহ! যুক্তির 
ব্রাজ্যের বাহিরে চলিয়! বায় এবং সহজাত জ্ঞান ও যুক্তির অতীত 
বিষয়সকল প্রত্যক্ষ করে। শরীরের সমুদয় স্ল্মানুস্শ্ম শক্তিগুলি 
বাহার! প্রাণেরই অন্স্তীভেদ মাত্র, তাঁহার! যদি ঠিক পক্কতপথে 
পরিচালিত ভয়, ভাতা হইলে তাহারা মনের উপর বিশেষভাবে 
কাধ্য করে। মনও তখন পৃর্বাপেক্ষী ডচচতর অবস্থায় অর্থাৎ 
জ্ঞানাতীত বা পূর্ণ ণচৈত ভূনিতে চলিয্ন। যাক ও তথ! হইতে 
কাঁধ্য করিতে থাকে । 

কি বহির্জগৎ, কি অন্তর্জগৎ, যেদিকে দৃষ্টিপাত কর! যায়, 
সেই দিকেই এক অখণ্ড বস্তুরাশি দেখিতে পাওয়! যায়। ভৌতিক 
জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখ! বায় যে, এক অখণ্ড বস্তুই 
যেন নানারূপে বিরাজ করিতেছে । প্রকৃতপক্ষে তোমার সহিত 
সুর্খ্যের কোন প্রভেদ নাই। বেজ্ঞানিকের নিকট গমন কর, 
তিনি তোমাকে বুঝাইস্ন। দিবেন, এক বস্তুর সহিভ অপর বস্তুর 
ভেদ কেবল কথার কথা মাত্র । এই টেবিল ও আমার মধ্যে 
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স্বরূপতঃ কোন তেদ নাঁই। শ্রী টেবিলটি অনস্ত,. জড়রাশির এক 
বিন্দুব্বরূপ, আর আনি ভহার অপর বিন্দু। প্রত্যেক সাকার 
বস্তই যেন এই অনস্ত জড়সাগবের আবর্তন্বরূপ ॥ আঁবর্ত গুলি 
আবার সর্বদা একরূপ থাকে না। মনে কর, কোন স্সোতস্বিনীতে 
লক্ষ লক্ষ আবর্ত রহিয়াছে, প্রতি আবর্তে, প্রতি সুস্ুর্ভেই নূতন 
জলরাশি আসিতেছে, কিছুক্ষণ ঘুরিহেছে, আবার অপর দিকে 
চলিয়। যাইতেছে ও নূতন জলকণাসমূহ তাঁহার স্থান অধিকার 
করিতেছে । এই অগতহও এইরূপ নিয়ত পরিবর্তনশীল জড়রাশি 
মাত্র, আমর! উহার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবর্ভস্বরূপ । কতকগুলি 
ভূতসমষ্টি এই জগতরুপ মহ! আবর্তের মধ্যে প্রবেশ করিল, কিছুদিন 
এ আবন্ভে বুবিয়। হযরত মানবদেহে প্রবেশ করিল, আবার হয়ত 
উহ! কোন িধ্যক্জাতীষ প্রাণীর রূপ ধারণ করিল, আবার হয়ত 
কন্বেক বৎসর পরে খলিজ নামে আর এক শ্রাকার আবর্তের আকার 
ধারণ করিল ॥। ক্রমাগত পরিবর্তন! কোন বস্তই স্থির নহে । 
আমার শরীর, তামার শরীর বলিয়। বাস্ডবিক কোন বস্তু নাই, 
এরূপ বল! কেবল কথার কথা মাত্র । এক অখণ্ড জড়-রাশি মাত্র 
বিরাজমান রহিয়াছে । উহার কোন বিন্দুর নাম চন্দ্র, কোন বিন্দুর 
নাম স্্ধ্য, কোন বিন্দু মন্সয্য, কোন বিন্দু পৃথিবী, কোন বিন্দু ব। 
উদ্ভিদ, অপর বিন্দু হয়ত কোন খনিজ পদাৰ্থ । ইহার কোনটিই 
সর্বদ। একভাবে থাকে না, সকল বস্তই সর্বদাই পরিণাম প্রাপ্ত 
হইতেছে ; জড়ের একবার সংশেষণ আবার বিশ্লেষণ চলিতেছে । 
অন্তর্জগৎ সম্বন্ষেও এই একই কথ$। জগতের সমুদয় বস্তই “ইথার”. 
হইতে উৎপন্ন, স্থতরাং ইহাকেই সমুদয্ন জড়বস্তর '্রাতিনিধিন্ব রূপ 
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গ্রহণ করা যাইতে পারে। প্রাণের স্তস্মতর স্পন্দনশীল অবস্থার 
এই “ইথাঁরকেই” মনেরও প্রতিনিধিশ্বরূপ বল! যাইতে পারে। 
স্বতরাং সমুদয় মনোজগ২৪ও৪ এক আঅখণ্ড-স্বরূপ ! বিনি নিজ 
মনোমধ্যে এই অতি স্ষ্ম কম্পন উৎপাদন করিতে পারেন, তিনি 
দেখিতে পান, সম্বন্ধ জগৎ কেবল স্তস্ম্বান্সন্থস্ম্ম কম্পনের সমক্টিমাত্র। 
কোন ওষধের শক্তিতে আমাদিগকে হন্দিয়ের অতীত রাজ্যে 
লইয়। যাঁয, এইরূপ অবস্থান আমরা, স্ুন্মম কম্পন ( Subtle 
vibration ) স্পষ্ট অনুভব করিতে পাঁরি। তোমাদের মধ্যে 
অনেকের স্যার হাঁস্ফি ডভেভির ( Sir Humphrey Davy ) 
বিখ্যাত পরীক্ষার কথ! মনে থাকিতে পারে। হাস্যসনক বাম্প 
( Laughing as) তভীহাকে অভিক্তত করিলে, তিনি স্ডব্ধ ও 
নিস্পন্দ হইয়। দাড়াইয়। রহিলেন ; ক্ষণেক পরে সংকজ্ঞালাভ হইলে 
বলিলেন সমুদয় জগত কেবল ভাব্রাশির সমষ্ট মাত্র । কিছুক্ষণের 
জন্য সমুদয় স্থল-কম্পন-€ 55955 vibrati০n ) শুলি চলিয়!। গির। 
কেবল সহস্র সুস্ম কম্পনগুলি, যাহাকে তিনি ভাব্রাশি বলিয়। 
অভিহিত করিয্নছিলেন--বর্ভমান ছিল । তিনি চতুর্দিকে কেবল 
সঙ্গম কম্পনশুলি মাত্র দেখিতে পাঁইয়াছিলেন। সমুদয় জগৎ 
তাহার নিকট যেন এক মহা ভাবসমুদ্ররূপে পরিণত হইয়াছিল । 
সেই মহাসমুদ্রে তিনি ও চরাচর জগতের প্রত্যেকেই যেন এক 
একটি ক্ষুদ্র ভাবাবর্ত । 

এইরূপে আমর! অন্তর্জগতের মধ্যেও এক অথণ্ড ভাব দেখিলাম, 
আঁর অবশেষে যখন আমরা বাহ, আস্তর, সকল জগৎ 
ছাড়াইয়। সেই আম্মার সমীপে 'যাই, তখন সেখানে এক অখণ্ড 
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ব্যতীভ আর কিছুই নাই অন্থভবৰব করি । সর্বপ্রকার গতি- 
সমুহের অন্তরালে সেই এক অখণ্ড সভা আপন মহিমায় বিরাজ 
করিতেছেন * এমন কি, এই পর্িদৃশ্যমনান গতিসমূহের মধ্যেও _ 
শক্তির বিকাশসমূহের নধ্যেও- এক অখণ্ড ভাব বিস্যমান। 
এ সকল এখন আর অস্বীকার করিবার উপার নাই, কারণ আঁজ- 
কালকার বিজ্ঞ।নশাম্মও ইহা! প্রতিপন্ন করিয়াছে । আধুনিক 
পদার্থবিজ্ঞান পর্য্যন্ত পমাণ করিয়াছে বে, শক্তিসমষ্টি সর্বত্রই 
সমান । আরও ইহার মতে এই শক্তিসম্ষ্টি হুইরূপে অব্স্থিতি করে, 
কখন স্ডিমিত ব্ অব্যক্ত অবস্থার, আঁবার কখন ব্যক্ত অবস্থায় 
আগমন করে। ব্যক্ত অবস্থায় উহা এই সকল নানাবিধ শক্তির 
আঁকার ধারণ করে। এইরূপে উহু। অনন্তকাল ধরিয়। কখন ব্যক্ত, 
ক্খন ও ব অব্যক্ত ভাঁব ধারণ করিতেছে। এই শক্তিরূপী প্রাণের 
সংবমের নামই প্রাণায়াম । 

[ এই প্রাণায়ামের সহিত শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়ার সম্বন্ধ অতি 
অলই । 'প্রক্কত প্ৰাণায়ামের অধিকারী হইবার এই শ্বাস-প্রশ্বাসের 
ক্রিয়। একটি উপাঁক্স মাত্র । আমরা ফুসফুসের গতিতেই প্রাণের 
প্রকাশ স্থম্পষ্টক্পে দেখিতে পাই । উহাতেই শ্রাণের ক্রিয়। 
সহজে উপলব্ধি হয় । ফুসফুসের গতি রুদ্ধ হইলে দেহের সমুদয় 
ক্রিরা একেবারে স্থগিত হইন্স যায়, শরীরের অন্ঠান্ত যে সকল শক্তি 
ক্রীড়। করিতেছিল, তাহারাও শ্ডিমিত ভাব ধারণ করে / অনেক 
লোক আছেন, যাহারা এমনভাবে আপনাদিগকে শিক্ষিত করেন 
যে, তাহাদের ফুসফুসের গতি রোধ হইয়। গেলেও দেহপাত হয় 
না) এমন অনেক লোক আছেন, বাহার? শ্বাস-প্রশ্বাস না লইয়। 
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কয়েক মস ধরিয়। মত্তিকাভ্যস্তরে বাস করিতে পারেন । ভাহাতেও 
তাহাদের দেহনাশ হয় না। কিন্ত সাধারণ লোকের পক্ষে, দেহে 
যত গতি আছে, তাহার মধ্যে ইহাই প্রধান দৈহিক গতি। 
সুক্মতর শক্তির কাছে যাইতে হইলে স্থলতর শক্তির সাহায্য লইতে 
হয় । এইরূপে ক্রমশঃ হুক্মাত স্ুস্মতর শক্তিতে গমন করিতে 
করিতে শেষে আমাদের চরম লক্ষ্যে উপস্থিত হই। [শরীরে 
বত প্রকার ক্রিয়। আছে, তন্মধ্যে ফুসফুসের ক্রিয়াই অতি 
সহজ গপ্রত্যন্গ । উহা! যেন যক্ত্রমধ্যস্থ গতিনিয়ামক চক্রস্বরূপে 
অপর শক্তিগুলকে চাল।ইনেেছে । প্রাণায়ামের প্রক্বভ অর্থ 
ফুসফুসের এই গতিরোধ করা 5 এই গতির সহিত শ্বাসেরও অতি 
নিকট সম্বক্ধ । শ্বাসপ্রশ্থাস যে এই গতি উৎপাদন করিতেছে 
তাহ) নয়, বরং উভাই শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি উত্পাদন করিতেছে, । 
এই বেগুই» উত্তোলন-যন্ত্রের মত, বাধুকে ভিতর দিকে আকষণ 
করিতেছে । প্রাণ এই ফুসফুস্কেই চালিত করিতেছে । এই 
ফুসফুসের গতি আবার বায়ুকে আকর্ষণ করিতেছে । তাহা 
হইলেই বুঝ? গেল, প্রাণান্নাম শ্বাস-প্রশ্থীসের ক্রিয়। নহে । যে 
পৈশিক-শক্তি ফুসফুস্কে সঞ্চালন করিতেছে, তাহাকে বশে 
আনাই প্রাণান্বাম । যে শক্তি নাযুমণ্ডলীধ ভিতর দিব! মাংসপেনী- 
গুলির নিকট যাইতেছে ও বাতা ফুসফুস্কে সঞ্চালন করিতেছে, 
তাহাই প্রাণ; প্রাণাক়ামসাধনে আমাদিগকে উহাই বশে আনিতে 
হইবে । যখনই প্রাণছস্ব হইবে, তখনই আমরা দেখিতে পাইব, 
শরীরের নধ্যে প্রাণের অন্ঠান্ত সমুদয্ন ক্ৰিয়াই আমাদের _ আয়তত!- 
ধানে আসিয়াছে 7/ আমি নিজেই এমন লোক৷ দেখিয়াছি, যাহার! 
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তাঁহাদের শরীরের সমুদর পেশীগুলিকেই বশে আনিয়াছেন অর্নাৎ 
সেগুলিকে ইচ্ছামত পরিচালন করিতে পারেন । কেনই বা ন! 
পারিবেন ? যদি কতকগুলি পেশী আমাদের ইচ্ছামত সঞ্চালিত 
হন» তবে অন্যান্য সমস্ত পেশী ও ন্নাবুশুলিকেও আমি ইচ্ছামত 
পরিচালন করিতে পাঁরিব না কেন? ইহাতে অসম্ভব কি আছে? 
এখন আমাদের এই সংযমের শক্তি লোপ পাইক্সাছে, আর এ 
পেনীগুলি ইচ্ছান্গ না থাকিন। স্বৈর হইএ1 পড়িয়াছে । আমব। 
ইচ্ছামত কর্ণ সঞ্চালন করিতে পারি ন, কিন্ত আমর! জানি বে, 
পশ্টদের এ শক্তি আহে । আমাদের এই শক্তির পরিচালন! নাই 
বলিস্থাই এ শক্তি নাই । হহাকেহই পুরুনাচ্ক্রমিক শক্তি-হাস 
( atavismm ) বলা হয় । 
আব /ইহাও আমাদের অবিদিত নাই বে, যে শক্তি এক্ষণে 
অব্যক্ত ভাব ধারণ করিয়াছে, তাহাকে আবার ব্যক্তাবস্থান্ত 
আনয়ন কর! যায়। খুব দৃঢ় অভ্যাসের দ্বারা আমাদের শরীরস্থ 
অনেকগুলি ক্ত্রির4, যবাঁহ। এক্ষণে আনাদের হচ্ছাধীন নহে, তাঁহ!- 
দিগকে পুনরায় আমাদের ইচ্ছার সম্পূর্ণ বশবর্তী করা যাইতে পারে। 
এইভাবে বিচার করিলে দেখিতে পাও] বায়, শরীরের প্রত্যেক 
ংশই যে আমাদের সম্পুর্ণ ইচ্ছাধীন কর! যাইতে পারে, ইহ? কিছু 
মাত্র অসম্ভব নহে, বরং খুব সম্ভব । 'যোগী প্রাণাস্গামের দ্বার! 
ইহাতে কৃতকাধ্য হইয়া থাকেন 1/ তোমরা হয়ত | যোগশাঁস্রের 
অনেক গ্রন্থে দেখিয়। থাকিবে যে, শ্বাসগ্রহণের সমন্ন সমুদয় 
শরীরটিকে প্রাণের ছারা পূর্ণ কর, এইরূপ লিখিত রহিয়াছে 
ইংরাজী অনুবাদে প্রাণ শব্দের অর্থ করা হইয়াছে, শ্বাস। ইহাতে 
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তোমাদের সহজেই সন্দেহ হইতে পারে যে, শ্বাসের দ্বার। সমুদয় 
শরীর পুর্ণ করিব কিরূপে। বাস্তবিক ইহা অন্বাদকেরই দোষ । 
(দেহের সমুদয় ভাগকে, প্রাণ অর্থাৎ এই জীবনী-শক্তি দ্বার! পুর্ণ 
কর! যাইতে পারে, আর যখনই তুমি ইহাতে ক্কতকাধ্য হইবে, 
তখনই সমগ্র শরীরটি তোমার বশে আসিবে । দেহের সমুদয় ব্যাধি, 
সমুদয় হঃখ, তোমার ইচ্ছাধীন হইবে । শুদ্ধ ইহীই নহে, তুমি 
অপরের শরীরের উপরেও ক্ষমতা বিস্ত।বরে কৃতকাধ্য হইবে 
জগতের মধ্যে ভাল মন্দ যাহা কিছু আছে» সবই সংক্রামক । তোমার 
শরীরধন্ত্র, মনে কর, যেন কোন বিশেষ প্রকার সরে বাধ আছে ; 
তোমার নিকট যে ব্যক্তি থাকিবে, তাহার ভিতরও সেই সুর = 
সেই ভাব আসিবার উপক্রম হইবে । যদি তুমি সবল ও স্ুম্থকার 
হণ, তবে তোমার সমীপস্থিভ ব্যক্তিগণের বেন একটু সুস্থ ভাব, 
একটু সবল ভাব আসিবে । আর তুমি যদি রুমন বা দুর্বল হও, 
তবে তামার নিকটবর্তী অপর লোকেও যেন একটু রুম ও দুর্বল 
হইতেছে, দেখিতে পাইবে । তোমার দৈহিক কম্পনটি যেন 
অপরের : ভিতর সঞ্চারিত হইয়। বাইবে । যখন একজন লোক 
অপরকে রোগমুক্ত করিবার চেষ্টা করে, তখন তাহার প্রথম চেষ্ট! 
এই হয় মে, আমার স্বাস্থ্য অপরে সঞ্চারিত করিম দিব । ইহাই 
আদিম চিকিত্সাপ্রণালী । জ্ঞাতসারেই হউক, আর অজ্ঞাতসারেই 
হউক, একজন ব্যক্তি আব একজনের দেহে স্বাস্থ্য সঞ্চারিত 
করিয়। দিতে পাঁরেন। খুব বলবান্‌ ব্যক্তি যদি কোন হর্ধল 
লোকের নিকট সদ! সর্ববদ1 বাস করে, তাহ) হইলে সেই হুর্ববল 
ব্যক্তি কিঞ্চিৎ পরিমাণে সবল হইবেই হইবে । এই বল-সঞ্চারণ- 

৫২ 


নি 
ঠা 


প্রাণ 


ক্রিয়। জ্ঞাতসারে৪ও হইতে পারে, আবার অজ্ঞাতসারেও হইতে 
পারে । যখন এই প্রক্রিয়। জ্ঞাতসাঁরে ক্রুভ হয়, তখন ইহার 
কাধ্য অপেক্ষাকৃত শীম্র ও উত্তমরূপে হুইয়! থাকে । আর এক 
প্রকার আরো গ্য-প্রণালী আছে, তাহাতে আরোগ্যকাঁরী স্বয়ং খুব 
স্ুন্থকায় না হইলেও অপনহের শরীরে স্বাস্থ্য সঞ্চারিত করিয়। 
দিতে পারেন । এই সকল স্থলে এজ আরোগ্যকারী ব্যক্তিকে 
কিঞ্চিৎ পরিমাণে প্রাণিজন্কী বুঝিতে হইবে । তিনি কিছুক্ষণের 
জন্য নিজ প্রাণের মধ্যে কম্পনবিশেষ উত্পাদন করিয়। অপরের 
শরীরে তাহ। সঞ্চারিত করিয়। দেন । | 

অনেকস্থলে এই কাধ্যটি অতি দূরেও সংসাঁধিত হইয়াছে । 
বান্ডবিক দূরত্বের অর্থ যদি ক্রমবিচ্ছেদ 6৮৮০৮) হর» তবে 
দুরত্ব বলিয়। কোন পদার্থ নাই। এমন দুরত্ব কোথায় আছে, 
যেখানে পরম্পর কিছুমাত্র সম্বন্ধ, কিছুমাত্র মোগ নাই? স্ধ্য 
ও তুমি, ইহার মধ্যে বাস্তবিক কি কোন ক্রমবিচ্ছেদি আছে? 
এক অবিচ্ছিহ্গ অখণ্ড বস্ত রহিয়াছে, তুমি তাঁহার এক অংশ, সুষ্য 
তাহার আর এক অংশ । নদীর এক দেশ ও অপর দেশে কি 
ক্রমবিচ্ছে্দ আছে? তবে শক্তি একস্থান হইতে অপর স্থানে 
ভ্রমণ করিতে পারিবে না কেন? ইহার বিরুদ্ধে ত কোন যুক্তিই 
দেওয়। যাইতে পারে না । এই সকল ঘটনা? সম্পূর্ণ সত্য, এই 
প্রাণকেই বহুদূরে সঞ্চারিত করা যাইতে পারে, তবে অবশ্য এমন 
হইতে পারে যে, এ বিষয়ে একটি ঘটনা যদি সত্য হয়, ত শত শত 
ঘটনী কেবল জুয়াচুরি বই আর কিছুই নহে। লোকে ইহাকে 
যতদুর সহজ ভাবে, ইহ) ততদুর সহজ নয়। অধিকাংশ স্হছলে 
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দেখ! যাইবে যে, আরোগ্যকারী মানব-দেহের স্বাভাবিক সুস্থতার 
সাহায্য লইয়। সব কাধ্য সারিতেছেন। জগতে এমন কোন 
রোগ নাই যে, সেই রোগাক্রান্ত হুইয়। সকল লোক মৃত্যুপ্রাসে 
পতিত হন্ন। এমন কি, বিস্চিক! মহামারীতে ৪ যদি কিছুদিন 
শতকরা ৬০ জন মরে, তবে দেখা যায়, ক্রমশঃ এই মৃত্যুর হার 
কমিক্বা শতকরা ৩০ হয়, পরে ২*তে দাড়ান, অবশিষ্ট সকলে 
রোগমুক্ত হয়। এলোপ্যাথ চিকিৎসক আসিলেন, বিস্মচিক? 
কঝোঁগগ্রস্ড ব্যক্তিগণকে চিকিৎস। করিলেন, তীাহাদিগের ওষধ 
দিলেন । হোঁমিওপ্যাথ চিকিৎসক 'আসিন1, তিনি তাহার বধ 
দিলেন, ভয় ত এলোপ্যাথ অপেক্ষা অধিকসংখ্যক রোগী আরোগ্য 
করিলেন। হান ৪প্যাথ চিকিত্সকের 'অধিক ক্ৃতকাধ্য হইবার 
কারণ এই যে, তিনি রোঁগার শরীরে কোন গোলযোগ ন! 
বাপাইক্স প্রকৃতিকে নিজের ভাবে কধা করিতে দেন; আর 
বিশ্বাস-বলে আরোগ্যকারী আরও অধিক আরোগ্য করিবেনই, 
কারণ, তিনি নিজের ইচ্ছাশক্তি দ্বার! কাধ্য কৰিস্জ। বিশ্বাসবলে 
রোগীর অব্যক্ত *1ণশক্তিকে প্রবে।ধিত করিয়া দেন । 

কিন্ত বিশ্বাসবলে বোগআরোগ্যকারীদের সর্বদাই একটি 
ভ্ৰম হইর। থাকে, তীাঁহার। মনে করেন, সাক্ষাৎ বিশ্বাসই লোককে 
রোগমুক্ত করে । বাস্তবিক কেবল বিশ্বাসই একমাত্র কারণ, 
তাহখ বল! যায় না। এমন সকল হ্বোগ আছে যাহাতে রোগী 
নিজে আদে বুঝিতে পারে না যে, তাঁহার সেই রোগ আছে । 
রোগীর নিজের নীরোগিত। সম্বন্ধে অতীব বিশ্বাসই তাহার 
রোগের একটি প্রধান লক্ষণ, আর ইহাতে আশু ম্বত্যুরই সুচনা 
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করে । এ সকল স্থলে কেবল বিশ্বাসেই রোগ আরোগ্য হয় না । 
যদি বিশ্বাসেই রোগ আরোগ্য হইত» তাহা হইলে এই সকল 
রোগীও কালপ্রাসে পতিত হইত ন; প্ররুতপক্ষে এই লাশের 
শক্তিতেই তাহার! রোগমুক্ত হইয়। থাকে । কোন প্রাণজিৎ পবিভ্রাত্ম! 
পুরুষ নিজ প্রাণকে এক নির্দিষ্ট কম্পনে লইন্ষা গিয়। অপরকে 
সঞ্চারিত করিনা দিক তাহার মধ্যে সেই প্রকারের কম্পন 
উত্পাদন করিতে পারেন । তোমরা প্রতিদিনের ঘটনা হইতেই 
এই বিবয়ের প্রমাণ পাইতে পার । আনি বক্তত। দিতেছি, 
বক্তৃতা! দিবার সময় আমি করিতেছি কি? আমি আমার মনের 
ভিতর যেন এক প্রকার কম্পন উৎপাদন করিতেছি, আঁর আমি 
এই বিষয়ে যতই কৃতকাধ্য হইব, তোমরা ততই আমার বাক্যে 
মুগ্ধ ভইবে । তোমরা সকলেই জান, বক্তত। দিতে দিতে আমি 
যেদিন খুব মাতিয়। ডঠি, সেদিন আমার বক্তৃতা তোমাদের 
অতিশয় ভাল লাগে, আর আমার উত্তেজ্জন। অল্প হইলে 
তোমাদের ও আমার বক্তত!। শুনিতে ভত আকর্ষণ হয় ন! । 

জগৎ আলোডনকারী তীব্র হচ্ছ!-শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ্গণ নিজ 
প্রাণের মধ্যে খুব উচ্চ কম্পন উৎপাদিত করিয়। এক প্রাণের 
বেগ এত অধিক ও শক্তিসম্পন্ন করিতে পাবেন যে, উহ? 
অপরকে মুহুত্তমধ্যে আক্রমণ করে, সহস্র সহস্র লোক তাহাদের 
দিকে আকৃষ্ট হয় ও জগতের অদ্ধেক লোক তাহাদের ভাবাঁঙ্গসারে 
পরিচালিত হইয়। থাকে । জগতে যত মহাপুরুষ হইয়াছেন, 
সকলেই প্রাণজিৎ ছিলেন । এই প্রাণসংযমের বলে তাহার 
প্রবল ইচ্ছাঁশক্তিসম্পন্ম হইক্সাছিলেন , তাহারা তাহাদের প্রাণের 
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তর অতিশর উচ্চ কম্পন উৎপাদন করিতেন এবং উহান্তেই 
তাহাদিগকে সমুদর জগতের উপর প্রভাব বিস্তার করিবার শ'ক্ত 
দিয়াছিল ৷ /ভগতে বত প্রকার তেজঃ বাঁ শক্তির বিকাশ দেখ 
বাক, সমুদয়ই প্রাণের সংবম হইতে উৎপন্ন তল্প । সআাজষে ইহার 
প্রক্কৃত তথ্য না জানিতে পারে, কিন্ু আর কোন উপায়ে ইহা 
ব্যাখ্যা হস্ন নাঁ। তোমার শরীরে এই ঘ্রাণ কখন এক দিকে 
অধিক, অন্ত দিকে অল্প হইক্রা পড়ে । এইরূপ প্রাণের অসামজন্তেই 
রোগের উত্পভ্ি । অতিরিক্ত প্রাণটুক্লকে সরাইন্বব যেখানে প্রাণের 
ভাব হইয়াছে তথাকার অভাবটকু পুরণ করিতে পারিলেই 
রোগ আরোগ্য হয়। কোথায় অধিক, কোথায় বা অল্প প্রাণ 
আছে, ইহ জানাও আণাকামের অঙ্গ । অন্গভব শক্তি এতদূর সঙ্গ 
হইবে যে, মন বুঝিতে পারিবে, পদাঙ্গুভে অথবা! হস্ডস্থ অস্কুলিতে 
যতটুকু প্রাণ আবশ্যক, তাঁভ। নাই, আর উহা? এী প্রাণের অভাব 
পরিপূর্ণ করিতেও সম হইবে । এইরূপ প্রাণায়ামের নান অঙ্গ 
আছে । ব্রগুলি ধীরে ধীরে ও ক্রমশঃ শিক্ষা করিতে হইবে ॥ ক্রেনে 
দেখিতে পাও বাইবে যে, বিডিন্রূপে প্রকাশিত প্রাণের সংমন 
ও ভউহাদ্িগাকে বিভিন্ন প্রকারে চালনা করাই রাজযোগের একমাত্র 
লক্ষ্য // বখন কেহ নিজ সম্ুদ্রন্ন শক্তিগুলিকে সংবম করিতেছে, 
তখন সে নিজ দেহন্হছু শভ্রোণকেহ সংযম করিতেছে । যখন কেহ 
ধ্যান করে, সেও শ্রাণকেই সংযন করিতেছে, বুঝিতে হইবে । 
মহাসমুদ্রেন দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাইবে, তথায় 
পর্ববততুল্য বৃহৎ, তরঙ্গলমুহ রহিয়াছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরক্দ রহিয়াছে, 
অপেক্ষান্কত ক্ষদ্রতর তরঙ্গ রহিয়াছে, আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্ধ,দও- 
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রহিয়াছে । কিন্ত এই সন্গুদরের পশ্চাতে এক অনন্ত মহাসমুদ্র | 
একদিকে এ ক্ষুদ্র বুদ্,দতি অনন্ত সমুদ্রের সহিত সংনুক্ত, আনার 
সেই বৃহৎ তরঙ্গটিও সেই মহাসমুদ্রের সহিত সংনুক্ত । এইরূপ 
ংসারে কেহ বা মহাপুরুষ, কেহ বা ক্ষুদ্র জলবুদ্ধদত্ুল্য সামান্য 
ব্যক্তি হইতে পারেন, কিন্ক সকলেই সেই অনস্ত মহাশক্তি সমুদ্রের 
সহিত সংযুক্ত । এই মহ্াশক্তির সহিত জীবমাত্রেরই জন্মগত 
সম্বন্ধ । ' যেখানেই জীবনী শক্তির পকাঁশ দেখিবে, সেখানেই বুঝিতে 
হইবে, পশ্চাতে অনন্ত শক্তির ভাণ্ডার রহিয়াছে । / একটি ক্ষুদ্র 
বেডের ছাত রহিয়াছে, উহা হয়ত এত ক্ষুদ্র ও এত সুশ্ম যে অণু- 
বীক্ষণযন্তর দ্বারা, উহ! দেখিতে হয় $ তাহা হইতে আরম্ভ কর, 
দেখিবে, সেটি নও শক্তির ভাণ্ডার হইতে ক্রমশঃ শকভ্ভিসংগ্রহ 
করিয়। আর এক আকাল ধারণ করিতেছে | কালে উন উদ্ভিদরূপে 
পরিণত হইল, উহাই আবার একটি পশুর আকার ধরিল, পরে 
মন্যষ্যর্ূপ ধারণ করিয়। অবশেষে উহাই ঈশ্বররূপে পরিণত হনব ॥ 
অবশ্য প্রাকৃতিক নিয়মে এই ব্যাপার ঘটিতে লক্ষ লক্ষ বর্ষ অতীত 
হয়। কিন্ত ‘এই সমর কি? সাধনার বেগ বুদ্ধি করির। দিলে 
অনেক সময়ের সংক্ষেপ হইতে পানে ।/ যোগীর! বলেন. “বে কাখ্যে 
সাধারণ চেষ্টায় অধিক সময় লাগে, তাহাই কাধ্যের বেগ বুদ্ধি 
করিয়! দিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হইতে পারে । মানব 
এই জগতের শক্তিরাশি হইতে অতি অল্প অল্প করিয়! শক্তি 
সংগ্রহ করিনা চলিতে পারে। এমন ভাবে চলিলে একজনের 
দেবজন্ম লাভ করিতে হয়ত লক্ষ বৎসর লাগিল । আরও উচ্চা- 
বস্থা প্রাপ্ত হইতে হয়ত পাঁচ লক্ষ বৎসর লাগিল । আবার পূর্ণ 
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সিদ্ধ হইতে আরও পাঁচ লক্ষ বৎসর লাগিল ॥ উন্নতির বেগ বন্ধিত 
করিলে এই সময় সংক্ষিপ্ত হইক্সা আসে । রীতিমত চেষ্টা করিলে, 
হয় মাসে অথব! ছয় বর্ষের ভিতর সিদ্ধিলাভ না হইবে কেন? যুক্তি 
দ্বার! বুঝা ষাক্স, ইহাতে নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ সময় নাই । মনে কর. 
কোন বাম্পীয়-যন্ত্র নির্দিষ্ট পরিমাণ কয়ল! দিলে প্রতি ঘণ্টার ছুই মাইল 
করিয়! যাইতে পারে । আরও অধিক কয়ল। দিলে, উহ! আরও শীাত্র 
যাইবে । এইরূপে ঘি আমরাও তীব্র সহবেগসম্পন্ন € যোঃ স্থুঃই ১২১) 
হই, ভবে এই জন্মেই মুক্তিলাভ করিতে নী পারিব কেন? অবশ্য, 
সকলেই শেষে মুক্তিলাভ করিবে, ইহ! আমর! জানি । কিন্ত আমি 
এতদিন অপেক্ষ। করিব কেন? এইক্ষণেই, এই শরীরেই, এই 
মনুব্য-দেহেই আমি মুক্তিলাভ করিতে কেন না সমর্থ হইব ? এই 
অনস্ত জ্ঞান ও অনন্ত শক্তি আমি এখনি লাভ ন! করিব কেন? 
আত্মার উন্নতির বেগ বুদ্ধি করির! কিরূপে অল্প সময়ের 
মধ্যে মুক্তিলাভ কর। যাইতে পারে, ইহাই যোগবিষ্যার লক্ষ্য 'ও 
উদ্দেশ্য । ‘যতদিন না সকল মানুষ মুক্ত হইতেছে» ততদিন অপেক্ষা 
করিয়! একটু একটু করিয়। অগ্রসর ন! হইয়। প্রক্কৃতির অনস্ত শক্তি- 
ভাণ্ডার হইতে শক্তি গ্রহণ করিবার ক্ষমত'! বুদ্ধি করিয়। কিরূপে 
শীত মুক্তিলাভ হয় যোগার! তাহ্গরই উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন ?. 
£/ জগতের সমুদয় মহাপুরুষ, সাধু, সিদ্ধপুরঘ4-উহার। কি করিয়াছেন? 
ন্‌ তাহারাএক জন্মেই, সময়ের সংক্ষেপ করির। রী ‘সাধারণ মানব কোটী 
কোটী জন্মে বে সকল অবস্থার ভিতর দিয়! গিক্সা মুক্ত হইবে 
তৎসমুদয়ই ভোঁগ করিয়। লইম্বাছেন।॥। এক জন্মেইে তাহার 
আপনাদের মুক্তিসাধন করিয়া লন। তাহারা আর কিছুই চিন্তা 
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করেন ন!।'’ আর কিছুর জন্য নিশ্বাস-প্রশ্বাস পর্ধ্যন্ত ফেলেন 
ন] । {এক মুহূৰ্্ সময়ও তাঁহাদের বৃথ। যার ন।। এইরূপেই 
তাহাদের মুক্তির সময় সংক্ষিপ্ত হইয়। আইসে ১ একাগ্রতার অর্থই 
এই, শক্তিসঞ্চয়ের ক্ষমতা বুদ্ধি করিয়। সময সাক্ষিপ্ত করা » 
রাজবোগ এই একগ্রতাশক্তি-লাভ করিবার বিজ্ঞান । 

| এই প্রাণাবামের সঠিত ৫প্রততত্বের সম্বন্ধ কি ? উহা 
এক কার প্রাণাক্াম বিশেষ । যদি এ কথা সত্য হয় বে, পর- 
লোকগত আত্মার অস্তিত্ব আছে, কেবল আমর। উহাদিগকে 
দেখিতে পাইতেছি না, এইমাত্র, তাহ হইলে ইহাও খুব সম্ভব যে, 
এখানেই হয়ত শত শত লক্ষ লক্ষ আত্মা ৱভিয়াছে, যাহাদিগকে 
আমর! দেখিতে, অঙ্তুভব করিতে বা স্পর্শ করিতে পারিতেছি না yi 
আমরা হয়ত সর্ববদাই উহাদের শরীরের মধ্য দিয়। যাতারাত. 
করিতেছি । bu হহা ও খুব সম্ভব যে, তাঁহার!ও আমাদিগকে 
দেখিতে বা কোনরূপে অন্কভব করিতে পারে ন! । এ যেন 
একটি বৃত্তের ভিতর আর একটি বৃত্ত. একটি জগতের ভিতর আক 
একটি জগৎ । যাহার। এক ভূমিতে (Plane ) থাকে, তাঁহারাই 
পরম্পর পরস্পরকে দেখিতে পার! আমর! পঞ্চেন্দিয়-বিশি্ড প্রাণী । 
আমাদের প্রাণের কম্পন অবশ্যই এক বিশেষ প্রকারের । যাহাদের 
প্রাণের কম্পন ঠিক আমাদের মত, তাহার্দিগকেই আমর! দেখিতে 
পাইব । কিন্ত যদি এমন কোন প্রাণী থাকে, যাহাদের প্রাণ 
অপেক্ষাকৃত উচ্চ-কম্পনলীল, তাহাদিগকে আমর। দেখিতে 
পাইব না । আলোকের ওজ্জল্য অতিশয় বুদ্ধি হইলে আমা উহ% 
' দেখিতে পাই না, কিন্ত অনেফ প্রাণীর চক্ষুঃ এরূপ শক্তিসম্পঙ্গ যে» 
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তাহারা এরূপ আলোকেও দেখিতে পায়। আবার যদি আলোকের 
প্রমাণুগুলির কম্পন অতি মুহু হয়, তাহা হইলেও উহ" 
আমরা দেখিতে পাই ন1, কিন্ত পেচক বিড়ালাদি জন্তগণ উহ! 
দেখিতে পাক্স ! আমাদের দৃষ্টি এই প্রাণ-কম্পনের প্রকার-বিশেষই 
প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ । /অথব! বান্ুরাশির কথ! ধর । বায়ু স্তরে 
সরে যেন সভ্জিত রহিয়াছে । এক স্তরের উপর আর এক স্তর বায়ু 
স্থাপিত । পূথিবার নিকটবৃত্তী যে শর তাহা তদুর্দ্ধন্থ শর হইতে 
অধিক ঘন, আরও উদ্ধদ্দেশে যাইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, বানু 
ক্ৰমশঃ তরল হইতেছে । অথব1 সমুদ্রের বিষর ধর ১: সমুদ্রের যতই 
গভীর হইতে গভীরতর প্রদেশে বাইবে, জলের চাপ ততই বন্ধিত 
হইবে । যে সকল জঙন্ক সমনুদ্রতলে বাস করে, তাহার! উপরে 
কখনই আসিতে পারে না। কারণ, আলিলেই তাহারা তৎক্ষণাৎ 
মতুযু-প্রাসে পতিত হন্ন । | 

সমুদয় জগৎকে ইথারের” একটি সমুদ্ররূপে চিন্তা কর । 
প্রাণের শক্তিতে যেন উহ স্পন্দিভ হইতেছে, স্পন্দিত ভইস্া যেন 
স্তরে স্তরে পিভিন্নরূপে অবস্থিত ভইল । তাহ! ভহলে দেখিবে, যে 
স্কাঁন ভইতে স্পন্দন ্সারন্ত ₹হইনাছে, তাঁহ। হইতে যতদূর যাঁওযর্ন। 
যাইতেছে, ততই নেন সেই স্পন্দন শ্রহভাবে অন্ভূত হইতেছে । 
কেন্দ্রের নিকট স্পন্দন অতি দ্রত। আরও মনে কর যে* এই 
এক এক প্রকারের স্পন্দন এক একটি স্তর । এই সমুদয় স্পন্দন- 
ক্ষেত্রকে একটি বৃত্তর্ূপে কলনা কর ১; সিদ্ধি উহার কেন্দ্রস্বরূপ ; 
‘এৰ কেন্দ্র হইতে যত দুরে যাওয়। যাইবে, স্পন্দন ততই মৃদু হুইয়। 
আসিবে! ভূত সর্বাপেক্ষা) বহিঃস্তর, মন তাহা হইতে নিকটবর্তী 
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স্তর, আর আত্ম! যেন কেন্দ্রহ্বরূপ । এইরূপ ভাবে চিন্তা করিলে 
দেখা যাইবে যে, যাহারা এক স্তরে বাস করে, অভাহাবা পরস্পর 
পরস্পরকে চিনিতে পারিবে, কিন্ড তদপেক্ষা নিম্ন বা উচ্চ স্তরের 
জীবর্দিগকে চিনিতে পারিবে না । তথাপি, যেমন আমর) অণু 
বীক্ষণ ও দুববীক্ষণ যন্সসহকারে আমাদের দৃষ্টির ক্ষেত্র বাঁড়াইতে 
পারি, তদ্রপ আমরা মনকে বিভিন্ন প্রকার স্পন্দন-বিশিষ্ট করিয়। 
অপর স্তরের সংবাদ অর্থাৎ তথায় কি হইতেছে জানিতে পারি 1 
মনে কর, এই গ্রভেই এমন কতকগুলি প্রাণী আছে, বাহার 
আমাদের দৃষ্টির বহিভূত। তাহারা প্রাণের এক প্রকার স্পন্দন ও 
'সআমবা আর এক কার স্পন্দনের ফলস্বরূপ । মনে কর, ভাহারা। 
অধিক স্পন্দন্-বিশিই ও আমরা অপেক্ষাকৃত অল্প স্পন্দননাল ॥ 
আমর1ও 'প্রাণস্বরূপ মলবস্ত হইতে গঠিত, তাঁহারাও তাহাই £ 
সকলেই এক সমুদ্রেরই বিভিন্ন অংশ মাত্র । তবে বিভিন্ন তা কেবল 
স্পন্দনের । বদি মনকে এখনি অধিক স্পন্দনবিশি্ন করিতে পারি, 
তবে আমি আর এই স্তরে অবস্থিত থাকিব ন৷,১ আমি আর 
তোমাদিগকে দেখিতে পাইব নাও (তাস আনার সম্মুখ হইতে 
অন্তহিত্ত হইবে ও তাঁহার! আবিভ্ত হইবে 1/ ঠোঁমাদের মধ্যে 
অনেকেই বোধ হর জান বে. এই ব্যাপারটি সত্য । | মনকে এই উচ্চ 
হইতে উচ্চতর স্পন্দনবিশিষ্ট করাকেই বোগশ!ক্ে “সমাধি” এই 
একমাত্ৰ শব্দের দ্বারা লক্ষ্য কর! হইয়াছে । আর এই সমাধির নিম্ন- 
তর অবস্থা গুলিতেই { এই [অতীনক্ত্রির প্রাণিসমুহকে | প্রত্যক্ষ কর? 
যায় । সমাধির সর্বোচ্চ অবস্থায় আমাদের সত্যস্বরূপ ব্রহ্ষমদশন্‌ 
হয । তখন আমরা যে উপাদান হইতে এই সমুদয় বহুবিধ 
৬১ 
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জীবের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাকে জানিতে পারি । “বেমন্্‌ 
একটি মৃৎপিগুকে জানিলে সকল ম্বতৎপিণ্ড জানা যার, অতভ্র্‌ 
ব্রহ্ম দশনেহ সমুদয় জগাৎ জানিতে পাবা যাক ০ 

এইরূপে আমর! দেখিতে পাই যে, রত্ততভ্তবিদ্ভাক্স ষেটকু সত্য 
আছে, তাহাও প্রাণাকামেরই অস্তভত । / এইরূপ যখনই তোমরা! 
দেখিবে, কোঁন এক দল বা সম্প্রদায় কোন অতীন্দিয় ব। গুগ্যতত্ত 
আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতেছে, তখনই বুঝিবে, তাহার! 
প্রক্বতপক্ষে কিয়২ংপরিমাণ্ে এই বাজযোগই সাধন করিতেছে, 
প্রাণসঘমের চেষ্ট। করিতেছে ! যেখানে কোনরূপ অসাধারণ 
শক্তির বিকাশ হইক্স।ছে, সেখানেই প্রাণের শক্তি বুঝিতে হইবে । 
এমন কি, বহিবিজ্ঞ!নগুলিকে পধ্যন্ত প্রাণায়ামের অন্তভু ক্ত কর? 
যাইতে পারে। বাম্পীয় ষন্ধকে কে সঞ্চালিত করে ? প্রাণই বাল্পের 
মধ্য দিন? উহাকে চালাইয। থাকে । এই যে তড়িতের অত্যচ্ছুত 
ক্ৰিয়াসমূহ দেখা যাইতেছে, এগুলি প্রাণ ব্যতীত আর কি হইতে 
পারে? \ পদাৰ্থবিজ্ঞান বলিতে কি বুঝিতে হইবে ? উহা ব্হ্ি- 
রুপায়ে প্রাণায্নাম 17 প্রাণ যখন আধ্যাত্মিক শক্তিরূপে প্রকাশিত হর, 
তখন আধ্যাত্মিক ভপারেই উহাকে সংযম করা যাইতে পারে। 
যে প্রাণায়ামে প্রাণের স্থলরূপগুলিকে বাহা ডপাজ্ের দ্বারা জর 
করিবার চেষ্। কর! হন্র, তাঁহাকে পদাথ-বিজ্ঞান বলে। আর 
যে প্রাণান্নামে প্রাণের আধ্যাত্মিক বিকাশগুলিকে আধ্যাত্মিক 
ভপাবের দ্বারা সংঘমের চেষ্টা কর! হয়, তাহাকেহ রাজযোগ বলে। 


শু 


চতুর্থ অধ্যায় 
প্রাণের আধ্যাত্মিক রূপ 


| যোগিগণের মতে মেরুদণ্ডের মধ্যে ইড়া ও পিশ্ুলা নামক দুইটি 
স্নায়বীয় শক্তিপ্রবাহ ও মেরুদণ্ডস্থ মজ্জার মধ্যে সুযুন্ন। নামে একটি 
শূন্য নালা আছে। এই শৃন্ত নালীর নিন্নপ্রান্তে কুণ্ডলিনীর আধার- 
ভূত পদ্ম অবস্থিত! যোগার! বলেন, উহ! ভ্রিকোণাকার । যোগী- 
দিগের রূপক ভাষায় এস্থানে কুণ্ডলিনী শক্তি কুগুলাক্কৃতি হইয়। 
বিরাজমান! ! যখন এই কুগুলিনী জাগরিত। হন, তখন তিনি এই 
শূন্য নালীর মধ্য দিয় পথ করিয়া উঠিব।র চেষ্টা করেন, আর যতই 
তিনি এক এক সোপান উপরে উঠিতে থাকেন, ততই মনের সুরের 
পর স্ডর যেন খুলিয়! যাইতে থাকে; আর সেই যোগীর নানারপ 
অলৌকিক দৃশ্য দর্শন ও অদ্ভুত শক্তি লাভ হইতে থাকে! বখন 
সেই কুগুলিনী মন্ডিক্ষে উপনীত হন, তখন যোগী সম্পূর্ণরূপে 
শরীর ও মন হইতে পৃথক হইক্সা যান এবং তাহার আত্মা আপন. 
মুক্তভাব উপলব্ধি করেন । মেরু-মজ্জা যে এক বিশেষ প্রকারে 
গঠিত, ইহা আমাদের জানা আছে । ইংরাজী ৮ (8) এই অক্ষরটিকে 
যদি লম্বালম্ছি ভাবে ( ০০) লওয়। যায়, তাহা হইলে দেখ! যাইবে 
যে, উহার দুইটি অংশ রহিয়াছে আর এ দুইটি অংশও মধ্যদেশে 
যুক্ত । এইরূপ অক্ষর, একটির উপর আর একটি সাজাইলে 
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যেরূপ দেখার» মেরু-মজ্জ। কতকট। সলেইরূপ । উহার বামভাগ ইভ, 
দক্ষিণ দিক পিল, আর বে শুন্য নালী মেরুমজ্জার ঠিক মধ্যস্থল 
দিয়। গিব্রছে, তাহাই সুযুন্ন।। নেরু-মজ্জ। কটিদেশস্থ মেরু- 
দণ্ডাংশস্থিত কতকগুলি অস্থির পরেই শেষ হইয়াছে, কিন্ত তাহ 
ভইলেণ্ড একটি স্বস্ুন্ম ত্যত্রব্ষ পদার্থ বরাবর নিমে নামিয়। 
আসিয়াছে ! নুষুক্না নালী সেখানেও অবস্থিত, তবে এ স্থানে খুব 
স্শ্্মম ভইয়াছে মাত্র । নিমদিকে এ নালীর মুখ বদ্ধ থাকে । 
উহার নিকটেই কটিদেশহ্থ সাখুজাল ( Sacral 0155 ) অবস্থিত | 
আজকালকার শারীর-বিধান শান্দ্রের ( Physiol০6y ) মতে, উহ! 
ত্রকোণাক্তত্তি। এ সমুদয় নাডাঙজ্গালের কেন্দ্র মেরুমজ্জ!র মধ্যে 
অবস্থিত: উচাদিগকেই বযোগিগণের ভিজ ভিন্ন পদ্মন্বরূপ শ্রহণ 
কর! যাইতে পারে। 

বোশার। বলেন, সর্ববনিমে মুলাধার ভহতে আরম্ভ করিয়। 
নন্তিঙ্গে সহল্ৰ:র ব' সহস্সদল পদ্ম পধ্যন্ত কতকগুলি কেন্দ্র আছে । 
বদি আমর! ৩ প্দ্ষগুলিকে প্ুর্বেবাক্ত নাডীজাল ( Plexূus5 ) বলিয়। 
ননে কলি, তাঁতী হইলে আঁজ্জকালকার শারীর-বিধান-শ।স্মের দ্বার। 
অতি সহজে যোগাদিগের কথার ভাব বুঝা যাইবে । আমরা জানি, 
আমাদের আামুমধ্যে দুই প্রকারের 'প্রবাভ আছে 3; ভাহাদের একটিকে 
আন্তমু্থী ও অপরটিকে বভিসুথী, একটিকে জ্ঞানাত্মক ও অপরাটিকে 
“ত্যাস্মক, একটিকে কেন্দাভিমুখী ও অপবূটিকে কেন্দাপসারী বল। 
যাইতে পারে। উহাদের মধ্যে একটি মস্ডিফাভিসুখে সংবাদ বহন 
করে, অপরটি মস্তি ক্ক হইতে বাহিরে সমুদয় অঙ্গে সংবাদ লইয়া! 
দায় । এ প্রবাহশুলি কিন্ত পরিণামে মস্তিষ্কের সঙ্গে সংযুক্ত । 
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আমাদের আরও জান! উচিত যে, সমুদয় চক্রের মধ্যে সর্ববনিন্নস্থ 
মুলাধার, মস্ডকস্থ সহল্রদল-পদ্ম ও নাঁভিদেশে অবস্থিত মণিপুর চক্র 
এই কয়েকটির কথ! মনে রাখ! বিশেষ আবশ্যক 7 

এইবার পদার্থবিজ্ঞানের একটি তত্র আমার্দিগকে বুঝিতে 
হইবে । আনর। সকলেই তাড়িত ও তৎ্‌সম্প ক্ত অস্তান্য বহুবিধ 
শক্তির কথা শুন্য্বাছি । তাড়িত কি, তাহ? কেহই জানে না, 
তবে আমরা এই পর্য্যন্ত জানি বে, তাড়িত এক প্রকার গতিবিশেষ | 
জগতে অন্যান্য নানাবিধ গতি আছে. তাঁড়িতের সহিত উহাদের 
প্রতেদ কি? মনে কর, একটি টেবিল সঞ্চালিত হইতেছে» 
উহার পরমাণুগুলি বিভিন্ন দিকে সঞ্চালিত হইতেছে । বদি উহ1- 
দিগকে অনবরত একদিকে সঞ্চালিত করা বাক্স, তাঁহ। হহলে 
তাহাই বিঠ্যচ্ছক্তি-র্ূণোে পরিণত হইবে । সমুদয় পরমানুগুলি 
একদিকে গঠতিশাল ভইলে* তাহাকেই €বহ্যত্তিক গতি বলে: 
এই গ্রহে যে বায়বাশি রভিম।ছে, তাহার সমুদয় পরমাণুশুলিকে 
যদি ক্রমাগত একদিকে সঞ্চালিত কর। যায়, তাঁহ। হইলে উহ এক 
মতা বিদ্যদাধার-যন্্র ( ater) ) রূপে পরিণত হইবে । 

এইবার / শারীর-বিধান-শান্সের একটি কথ! আমাদিগকে স্মরণ 
করিতে হইবে । তাঁহ। এই-__ষে স্নাযুকেন্দ্র শ্বাস-প্রশ্বাস-যস্ত্রশুলিকে 
নিয়মিত করে, সমুদয় শ্বারুপ্রবাহগুলির উপরও তাহার একটু 
প্রভাব আছে ; ক কেন্দ্র বক্ষোদেশের ঠিক বিপরীত দিকে 
মেরুদণ্ডে অবস্থিত । উহ শ্বাস-প্রশ্বাসগুলিকে নিয়মিত করে এবং 
অস্তডান্ত যে সকল স্নায়চক্র আছে, তাহাদের উপরেও কিঞ্চিৎ, 
প্রভাব বিস্ডার করে । 
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এইবার আমর! প্রাণায়াম-ক্রিয়া-সাধনের কারণ বুঝিতে পাঁরিব । 
প্রথমতঃ, যদি নিয়মিত শ্বাস-প্রশ্থাসের গতি ভথ্থাপিত কর! যায়, 
তাহ? হইলে শরীরের সমুদয় পরমাণুগুলিরই একদিকে গতি হইবার 
উপক্রম হহবে। যখন নানাদিকগামী মন নানাদিকে ন! গিয়। 
একমুখী হইয়। একটি দুঢ় ইচ্ছাশক্তিরূপে পরিণত হয়, তখন সনুদক্ষ 
সাবুপ্রবাহ ও পরিবভ্ডিত হইব এক প্রকার বিহ্যদ্বৎ গতি প্রাপ্য 
হয় ।১ কারণ, 1 শ্বারুগুলির উপর তাড়িত ক্রিরা করিলে উহাদের উভয় 
প্রান্তে বিপরীত শক্তিদ্বরের উদ্ভব ভয়! দেখ! গিক্সাছে । ইহাতেই 
বোধ হয় যে, ' যখন ইচ্ছাশক্তি নাঘুপ্রবাহরূপে পরিণত হয়, তখন 
উহ! বিহ্যদ্ধৎ কোন পদার্থের আকার ধারণ করে । /যখন শ্রীরস্থ 
সমুদয় গতিগুলি সম্পূর্ণ একাভিমুখা হয়, তখন উহ1 যেন ইচ্ছ।- 
শক্তির একট প্রবল বিহ্যদাধাবন্যবরূপ (battery ) হহইয়। পড়ে । 
এই প্রবল ইচ্ছাশক্তি লাভ করাই বযোগীর ভদ্দেশ্ । প্রাণায়াম 
ক্রিন্নাটি এইরূপে শারীর-বিধান-শান্ের সাহায্যে ব্যাখ্যা) কর। 
যাইতে পারে । উহ? শরীরের মধ্যে এক প্রকার একাভিমুখী গতি 
উৎপাদন করে ও শ্বাস-প্রশ্থীসকেন্ডরের উপর আধিপত্য বিস্তার 
করিয়। শরীরস্থ অন্্যান্ত কেন্দ্রগুলিকেও বশে আনিতে সাহায্য 
করে। শএস্থলে প্রাণায়ামের লক্ষ্য--মূলাধারে কুগুলাকারে অবস্থিত 
কুণ্ডলিনী শক্তির উদ্বোধন করা । 

আমর! যাহা কিছু দেখি, কল্পনা করি অথবা! যে কোন স্বপ্ন 
দেখি, সমুদয়ই আমাদিগকে আকাশে অনুভব করিতে হয় । এই 
পলিদৃশ্যমান আকাশ, বাহা সাধারণতঃ দেখ। যায়, তাহার নাম 
মহাকাশ । যোগী যখন অপরের মনোভাব প্রত্যক্ষ করেন ব! 
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অলৌকিক বস্ত-সাত দর্শন করেন, তখন তিনি উহা চিত্তাকাশে 
দেখিতে পান । আর যখন আমাদের অনুভূতি বিষয়শূস্ত হয়, 
যখন আত্মা নিজের স্বরূপে প্রকাশিত হয়েন, তখন উহার নাম 
চিদাকাশ । যখন কুণ্ডলিনীশক্তি জাগরিত হুইয়। স্বযুন্ন। নাড়ীতে 
প্রবেশ করেন, তখন যে সকল বিষয় অন্তত হয়, তাহ? 
চিত্তাকাশেই হইয়া থাকে । যখন তিনি এ নালীর শেষ সীমা 
মন্ডিক্ষে উপনীত হুয়েন, তখন চিদাকাশে এক বিষয়শূন্ত জ্ঞান 
অনুক্তৃত হইয়} থাকে । 

এইবার তভাডিতের উপমা আবার লওপ্া॥) ষাক। আমর! 
দেখিতে পাই যে, মানুষ কেবল তার-যোগে কোন তাড়িতপ্রবাহ 
একস্থান হইতে অপর স্থানে চালাইতে পারে । কিন্ত প্রকৃতি ত 
তাহার নিজের মহা? মহা শক্তি-প্রবাহ পোরণ কর্রিতে কোন 
তারের সাহায্য লন না) । ইহাতে বেশ বুঝা যায় বে, কোন প্রবাহ 
চ|লাইবার জন্ঠ তারের বাস্তবিক কোন আবশ্যক নাই । তবে 
কেবল আমরা উহার ব্যবহার ত্যাগ করিয়। কাব্য করিতে পারি 
ন! বলিক্সাই, আমাদের তারের আবশ্যক হয় । (তাড়িত প্রবাহ 
যেমন তারের সাহ।ব্যে বিভিন্ন দিকে পেরিত হয়, ঠিক তব্দপভাবে 
বহির্ব্বিষয় হইতে যে জ্ঞানপ্রবাহ মস্তডিফে অথব। মস্ডিক্ক হইতে 
যে কম্মপ্রবাহ বহিদ্দেশে প্রেরিত হইতেছে, তাহা সায়ুতস্ভধ রূপ 
তারের সাহায্যেই হহতেছে। মেরুমজ্জ!মধ্যস্থ জ্ঞান্মক ও 
কৰ্ন্মাত্মক সাহুগুচ্ছস্ডস্তই যোগিগণের ইড়। ও পিজল। নাভী । 
প্রধানতহ শ্রী নাড়ীদ্বয়ের ভিতর দিয়াই পূর্ববোক্ত অন্তৰ্মুখী ও 
বহিমুয্য শক্তিপ্রবাহদ্ধয্ন চলাচল করিতেছে । কিন্ত১্রণথা হইতেছে, 
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এইরূপ কান প্রকার তারতুল্য পদার্থের সাহায্য ব্যতীত মস্তিস্ক 
হইতে চতুদ্দিকে বিভিন্ন সংবাদ €প্ররণ ও নানাস্থান হইতে এ 
মন্স্তিক্ছেই বিভিন্ন সংবাদ গ্রহণের কাঁখা না হইবে কেন ?) প্রকৃতিতে 
ত এরূপ ব্যাপার ঘটিতে দেখ যাইতেছে 1. যোলীর। বলেন, ইহাতে 
ক্কৃতকাধ্য হইলেই ভতেৌতিক বন্ধন অতিক্ৰম করা বাইতে পারে । 
ইহাতে কুতকাধ্য হইবার উপায় কি? যদি মেরুদগুমধ্যস্থ সুযুসার 
মধ্য দিনা মারুপ্রবাহ চালিত করিতে পার! যায়, তাহ)? হইলেই 
এই সমস্ত! মিটিন্রা যাইবে । ননই এই আাধুজাল নিন্মাণ কর্সিনাছে, 
উহ।কেই এ জাল ছিন্ন করিণা কোনরূপ সাহাধ্যনিরপেক্ষ হইয়। 
আপনার কাজ চালাইতে হইবে । তখনই সমুদয় জ্ঞান আমাদের 
আরক্ত হইবে, দেহের বন্ধন আর থাকিবে না । এই জন্য স্ুবুস্ন। 
নাড়ীকে জর কৰা? আমাদের এত শপরোজন । বদি তুনি এই শুষ্ক 
নালীর মধ্য দিয়! নাভীঙল্গালের সাহায্য ব্যতিরেকেহ মানসিক সবাহ 
চালাইতে পার, তাহা হইলে এই সমস্ত,র নামাংসা হইরা গেল ॥ 
যোগীর!। বলেন, ইহা করিতে পার! বান । 

সাধারণ লোকের ভিতরে ন্ুঘুক্সা নিক্ষদিকে বদ্ধ» উহার দ্বার! 
কোন কাব্য হইতে পারে না। ঘোঁগীর। বলেন, এই স্ষুমাদার 
উদতঘধাটিত করিকা তদ্দ।রা স'।য়ু প্রবাহ চালাইবার নির্দিই প্রণালী 
আছে । সেই সাধনে ক্তকাধ্য হইলে সাদুপ্রবাহ উহার মধ্যদিয়। 
চাঁলাঁইতে পালা যাগ । বাহ বিষর-স্পর্শে উৎপন্ন প্রবাহ বখন কোন 
কেন্দ্রে যাইর। উপনীত হয়, তখন এ কেন্দ্র হইতে এক প্রতিক্রিক্স 
(reaction) উপস্থিত হয় । বস্বৈর-কেন্দগুলিতে (automatic 
centres) এ প্রতিক্রিয়ার ফল কেবল গতি ; € তন ময়কেক্রগু লিতে, 
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(conscious centres) কিন্তু পথমে অনুভব, পরে গতি হর্ন 

সমুদয় অন্সভাতই বঠিদ্দেশ হইতে আগত ক্রিয্ার প্রতিক্রিয়াঁমাত্র : 
তবে স্বপ্নে অনুভূতি কিরূপে তন্ন ? তখন ত বাহিরের কোন ক্রিক 
নাই, তবে ত বিবন্বাভিঘাত-জনিত স্গায়বীয় গতিগুলি শরীরের 
কোন ন! কোন স্থানে নিশ্চয়ই অব্যক্তভাবে অবস্থান কর 
মনে কর, আমি একটি নগর দেখিলাম । তন্গরবাচ্য বহির্ব্বস্তুরাজির 
আঘাতের প্রতিবাতেই আনাদের সেই নগরের অনুভূতি অর্থাৎ 
সেই নগরের বহির্ববস্তুনিচর ছার? আমাদের অন্তর্ববাহী সাঁনুম শুলীর 
মধ্যে যে গতিবিশেষ ডউহপন্ন হহয়াছে, তনত্বার। মস্তিষ্কমধ্যন্ত 
পরম।ণুগুলির ভিতর গতিবিশেষ ডহৎপন্ন হইয়াছে । এক্ষণে দেখ! 
যাইতেছে যে, অনেক দিন পরেও এ নগরটি আমার স্মরণ-পথে 
আইসে । এই স্মতিতেও ঠিক ক ব্যাপারই ভুইলা থাকে, 
তবে মৃদুতরভাবে । কিন্ত উহ) মস্তিষ্কের ভিতর বে তথা বিধ 
ম্বহতর কম্পন আনিয়। দেয়, তাহাই বা কোথা হইতে আইসে ? 
ডহ$ যে সেই আদি বি্বক্বাভিবাঁত-জনিত, তাঁহ। কখনহ বলিতে 
পারা যায় ন!। তাহা? হইলে স্পষ্টই প্রভাত হহতেছে যে, এ 
বিষসাভিঘাত-জন্তি গতিপ্রবাহগুলি শরীরের কোন না কোন 
স্থানে কুণ্ডলীক্কৃত হইয়। রহিয়াছে এবং উহাদের অভিখাতের 
ফলে স্বাপ্রিক অন্থভূতিরূপ মৃতু প্রতিক্রিয়ার ডদ্ভব। যে. 
কেন্দ্রে বিষয়াভিথাত-জনিত_ গ্তিপ্রবাঁহের অবশিষ্তাংশ ব! সংস্কার- 
সমষ্টি যেন সঞ্চিত _ থাকে, তাহাকে, মুলাধার বলে, আর অ 
কুগলীরুত_ ক্রিরাশক্তিকে_ কুগুলিনী ; বলে 8 সম্ভবতঃ গতিশক্তিগুলিরু 
অবশিষ্টাংশও এই. স্থানেই কুগুলীরুত ৭ হইয়| সঞ্চিত রহিয়াছে 3. 
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কারণ, বাহ্য বস্তুর দীর্ঘকাল চিন্ত। ও আলোচনার পর শরীরের থে 
স্থানে  মুলাধার চক্র (সম্ভবতহ Sacral Plexus ) অবস্থিত, 
তাহ) উষ্ণ হইতে দেখা যাস্স। বদি এই কুগুলিনী শক্তিকে 
জাগরিত করির1 জ্ঞাতসারে স্যুন্র। নালীর ভিতর দিস্সা এক কেন্দ্র 
হইতে অপর কেন্দ্রে লইয়!। যাও) বাক্স, উহ॥ যেমন যেমন বিভিন্ন 
কেন্দ্রের উপর ক্রিয়া করিবে, অমনি প্রবল প্রতিক্রিয়ার উৎপত্তি 
হইবে । যখন কুণ্ডলিনী শক্তির অতি সামান্য অংশ কোন সারুরজ্জুর 
মধ্য দিয়! প্রবাহিত হইয্। বিভিন কেন্দ্র হইতে পাঁতিক্রিয়ার স্থষ্টি 
করে, তখন তাহাই স্বত্ব অথব। কল্পন। নামে অভিহিত হয়। কিন্তু 
যখন প্র দ্রীঘক।লসঞ্চিত বিপুলায়তন শক্তিপুঞ্জ দীর্ঘকাঁলব্যাপী তীব্র 
ধ্যানের শক্তিতে সুষুমামার্পে ভ্রমণ করিতে থাকে, তখন বে প্রতিক্রিকস। 
হয়, তাহ? অতি প্রবল । তাহা স্বপ্ন বা কল্পন!-কালীন প্রতিক্রিয়। 
হইতে ত আনন্ত গুণে শ্রেষ্ট বটেই, জাপগ্রহকালীন বিষরজ্ঞানের 
প্রতিক্রিয়া হইতে 9৪ অনস্তগুণে পবল। ইহাই অতীন্দ্ৰিয় অনুভূতি, 
আর ননের এই অবস্থায় উহ। জ্ঞানাতীভ ভূমিতে আরোহণ করিয়াছে 
বল। বার । আবার যখন উহা সমুদয় জ্ঞানের, সমুদয় অন্তভূতির কেন্দ্র-- 
স্বরূপ সন্তিক্কে যাইয়। উপস্থিত হয়, তখন সম্বদয় মস্তিষ্ক এবং উহার 
অক্গভবসম্পন্ন প্রত্যেক পরমাণু হইতেই বেন প্রতিক্রির। হইতে থাকে ; 
ইহার ফল জ্ঞানালোকের পূর্ণ প্রকাশ বা আয্মাচভূতি । কুণ্ডলিনী 
শক্তি যেমন বেমন এক কেন্দ্র হইতে অপর কেন্দ্রে বাইবে, অমনি 
যেন মনের এক একট! পর্দা খুলিক্স। যাইবে এবং তখন যোগী এই 
জগতের স্থহ্্ম বা কারণাবস্থাটিকে উপলব্ধি করিতে খাকিবেন । তখনই 
কেবল আমাদের বিষয়াভিখাত ও উহার প্রতিক্রিয়াব্বরূপ জগতের 
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কারণসমূহের যথার্থ স্বরূপজ্ঞান হইবে, সুতরাং তখনই আমাদের 
সর্ব্ববিষয়ের পূর্ণ জ্ঞান লাভ হইবে । কারণ জানিতে পারিলেই 
কাধ্যের জ্ঞান নিশ্চিত আদিবেই আসিবে ।/ 

এইরূপে দেখা গেল যে,/র কুণ্ডলিনীকে চৈতন্য করাই তত্ব-জ্ঞান, 
জ্ঞনাতীত অনুভূতি ব। আত্মাস্সভূতির একমাত্র উপায় । কুণ্ড- 
লিনীকে চৈতন্য করিবার অনেক উপার আছে । কাহারও কেবল 
মাত্র ভগবহপ্েনবলে কুশুলিনীর চেতক্য হয়, কাছারও বা সিদ্ধ 
মহাপুরুষগণের ক্রপায় উহ! খটয়। থাকে, কাহারও বা স্থক্ম জ্ঞান 
বিচার দারা কুণ্ুলিনীর চৈতন্য হইয়। থাকে । লোকে যাহাকে 
অলৌকিক শক্তি বা জ্ঞান বলিয়া থাকে, যখনই কোথাও তাহার 
কিয়হপরিমন।ণে প্রকাশ দেখা যায়, তখনই বুঝিতে হইবে যে, কিঞ্চিৎ 
পরিমাণে এই কুণ্ডুলিনী শক্তি. কোন মতে স্থযুম্নার ভিতর প্রবেশ 
করিয়াছে । তবে এরূপ অলৌকিক 'ঘটনাগুলির অধিকাংশ স্থলেই 
দেখা যাইবে যে, সেই ব্যক্তি না জানিয়! হঠাৎ এমন কোন সাধন 
করিয়। ফেলিয়াছে যে, তাহাতে তাঁহার অঙ্ঞাতসাঁরে কুণ্ডলিনীশক্তি 
কিয়ৎপরিনাণে স্বতন্ত্র হইয়। সযুয্নায় প্রবেশ করিয়াছে। যে কোন 
প্রকারের উপাসনাই হউক, জ্ঞাতসারে অথব। অজ্ঞাতভাবে সেই 
একই লক্ষ্যে পঁহুছিয়া দের, অর্থাৎ, তাহাতে কুণ্ডুলিনীর চৈতক্ত হয় । 
যিনি মনে করেন, আমি আমার প্রার্থনার উত্তর পাইলাম, তিনি 
জানেন ন! যে, শ্রার্থনানপ মনো বৃত্তি-বিশেষের দ্বার! তিনি তভাহারই 
দেহস্থিত অনস্ত শক্তির এক বিন্দুকে জাগরিভি করিতে সমর্থ 
হইয়াছেন । ক্থতরাং মাঙ্সষ ন! জানিয়। বাহাঁকে নান! নামে, ভকতে, 
কষ্টে উপাসন। করে, তাহার নিকট কি করিয়। অগ্রসর হইতে হুয় 
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জানিলে বুঝিবে, তিনিই প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরে গ্রক্কত জীবস্ত 
শক্তিরূপে বিরাজমান। ও অনস্তস্থখপ্রসবিনী--যোগিগণ জগতের 
সমক্ষে ইহাই ডউচ্চক৫&ে খোষণ। করেন । সুতরাং রাজবোগই' 
প্রাকৃত বখধৰ্ম্মবিজ্ঞান । উহাই সমুদয় উপাসনা, সমুদর প্রার্থনা, 
বিভিন্ন প্রকার সাধনপদ্ধতি ও সমুদয় অলৌকিক ঘটনার যুক্তি- 
সঙ্গত ব্যাখ্যান্বরূপ । / 
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এখন আমর। প্রাণায়ামের বিভিন্ন ক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে আঁলোঁচন। 
করিব । আমরা পুর্ববেই দেখিয়াছি, যোগিগণের মতে সাধনের 
প্রথম অঙ্গই ফুসফুসের গতিকে আয়ত্তাধীন কর।। আমাদের 
উদ্দেশ্য_-শরীরাভ্যস্তরে যে সকল ক্স ুঙ্গ গতি হইতেছে, 
তাহাদিগকে অনুভৰ করা । আমাদের মন একেবারে বাহিরে 
আসিয়। পড়িয়াছে, উহা ভিতরের সুশ্মানুস্স্ম গতিগুলিকে মোটেই 
ধরিতে পারে না। আমর)? উহাদ্িগকে অনুভব করিতে সমর্থ 
হইলেই উহাদিগকে জন্ম করিতে পারিব। এই ঙ্নায়বীয় শক্তি- 
প্রবাহগুলি শরীরের সব্ধত্র চলিতেছে ; উহার! প্রতি পেশীতে গিয়। 
তাহাকে জীবনী-শক্তি দিতেছে ; কিন্তু আমরা সেই প্রবাহ- 
গুলিকে অনুভব করিতে পারি না । যোগীর! বলেন, চেষ্টা করিলে 
বামরা উহাদিগকে অনুভব করিতে শিক্ষী করিতে পারি। 
প্রথমে ফুসফুসের গতিকে জয় করিবার চেষ্টা করিতে হইবে । কিছুকাল 
ইহ1 করিতে পাঁরিলেই আমরা হুস্মতর গতিগুলিকেও বশে আনিতে 
পারিব । 

* এক্ষণে প্রাণায়ামের ক্রিয়াগুলির কথা আলোচন! কর! যাউক । 
সরলভাবে উপবেশন করিতে হইবে । শরীরকে ঠিক সোজাভাবে 
রাখিতে হইবে । মেরুমজ্জাটি যদিও মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে অবস্থিত 
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তথাপি উহ মেকুদণ্ডে সংলগ্ন নহে । বক্র হুইয়। বলিলে, উহা। 
বিপৰ্য্যস্ত হইয়] পড়ে । তএব দেখিতে হইবে, উহা যেন স্বচ্ছন্দ- 
ভাবে থাকে । বক্র হইক্সা বসিয়। ধ্যান করিবার চেষ্ট করিলে 
নিজের ক্ষতি হয়। শরীরের তিনটি ভাগ, যথ!--বক্ষোদেশ, শ্রীবা। 
ও মস্তক, সর্ব! এক রেখায় ঠিক সরলভাবে রাখিতে হইবে । 
দেখিবে, অতি অল্প অভ্যাসে উহ! শ্বাস-প্রশ্থাসের সাত সহজ হহইয়। 
যাইবে । তৎপরে স্নায়ুগুলিকে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিতে 
হইবে । আমর! পূর্বেই দেখিয়াছি, যে সাযু-কেন্দ্র শ্বাস-প্রশ্বাস 
যন্তের কাধ্য নিয়মিত করে, অপরাপর ন্নারুগ্ুলির উপরও তাহার 
কতকট প্রভাব আছে। এই জন্তই শ্বাসগ্রহণ ও ত্যাগ তালে ভালে 
(rhytithinicaul) কর? আবশ্যক । আমরা সচরাচর যে ভাবে শ্বাস- 
প্রশ্বাস শ্রভণ ব! ত্যাগ করি, ভাহ। শ্বাস-প্রশ্বাস নামের যোগ্যই 
হইতে পারে না, উহা এত অনিয়নিত । আবার স্্রীপুক্ষের ভিতরে 
শ্বাস-প্রশ্থাসের একটু স্বাভাবিক প্রভেদ আছে । 

প্রাণাক্লামসাধনের প্রথম ক্রিয়। এই 2--ভিতরে নিদ্দিষ্ট 
পরিমাণে শ্বাস গ্রহণ কর 'ও বাহিরে নিদ্দিষ্ট পরিমাণে প্রশ্বাস ত্যাগ 
কর। এইরূপ করিলে দেহযন্্রটির অসানঞস্ত-ভাব বিদুরিত 
হইবে ! কিছুদিন ইভা অভ্য।স করিবার পর, এই শ্বাসগ্রহণ 
ও ত্যাগের সময় ওসঙ্কার অথব1 অন্য কোন পবিত্র শব্দ মনে মনে 
উচ্চারণ করিলে ভাল হস্ত । ভারতের প্রাণাক্সামের শ্বাসগ্রহণ ও 
ত্যাগের সংখ্যা নিরূপণ করিবার জন্য এক, হুই, তিন, চারি এই 
ক্ৰমে গণনা না করিয়1 . আমর! কতকগুলি সাক্কেতিক শব্দ ব্যবহার 
করিয। থাকি । এই জন্ুই আমি প্রাণায়ামের সময় ওঙ্কার অথব! 
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অন্য কোন পবিত্র শব্দ ব্যবহার করিতে বলিতেছি । মনে 
করিবে, উহ! শ্বাসের সহিত তালে তালে বাহিরে যাইতেছে ও 
ভিতরে আসিতেছে । এরূপ করিলে দেখিবে যে, সমুদয় শরীরই 
ক্ৰমশঃ যেন সাম্যভাব অবলম্বন করিতেছে । তখনই বুঝিবে, 
প্রকৃত বিশ্রাম কি। ডহার সহিত তুলনায় নিদ্র। বিশ্রামই নহে ॥ 
একবার এই বিশ্রাস্ত অবস্থা আপিলে অতিশয় আাস্ত নায়ুগণ 
পৰ্য্যন্ত জুড়াইয়। বাইবে আর তখন বুঝিবে যে, পূর্বের কখনও তুমি 
প্রক্বত বিশ্রামন্তখ সম্ভোগ কর নাই! 

এই সাধনে প্রথম ফল এই দেখিবে যে, তোমার মুখশ্র। পরি- 
বত্তিত হইব যাইতেছে । মুখের শুক্ষতা বা কঠোরতাব্যঞ্জক রেখা- 
গুলি অন্তহিতভ হইবে । মনের শান্তি মুখে ফুটিক্সা বাহির হইবে । 
দ্বিতীব্রতঃ, তোমার স্বর অতি স্থন্দর হইবে / আমি এমন বোগা 
একটিও দেখি নাই, যাহার গলার স্বর কর্কশ । কেক মাস অভ্যাসের 
পরই এই সকল চিহ্ন প্রকাশ পাইবে । ! এই প্রথম প্রাণীস্বামের কিছু- 
দিন অভ্যাস করিয়! প্রাণারামের আর একটি উচ্চতর সাধন গ্রহণ 
করিতে হইবে ॥। উহা এই,-_-ইড়!। অর্থাৎ, বাম নাসিক? দ্বার! ধীরে 
ধীরে ফুস্ফুস্‌ বাহুতে পুর্ণ কর। এর সঙ্গে সাযুপ্রবাহের উপর মনঃ- 
সংযম কর ; ভাব, তুমি যেন জাধুপ্রবাহটিকে মেক্ম্জার নিম্দেশে 
প্রেরণ করিয়া! কুণলিনীশক্তির আধারভূত মুলাধারস্থিত ভ্রিকোণা- 
কৃতি পদ্মের উপর খুব জোরে আঘাত করিতেছ ; তৎপরে এ সাফ 
প্রবাহকে কিছুক্ষণের ভক্ত এ স্থানেই ধারণ কর । তৎ্পরে কল্পন। কর 
যে, সেই স্নায়বীক্ষ প্রবাহটিকে শ্বাসের সহিত অপর দিক ব' পিঙ্গলার 
হার! উপরে টানিয়। লইতেছ । পরে দক্ষিণ নাসিক) ছার। বায়ু ধীরে 
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ধীরে বাহিরে প্রক্ষেপ কর 1৯/ইহু! অভ্যাস করা, তোমার পক্ষে একটু 
কঠিন বোধ হইবে । /সহজ উপাক্স__ প্রথমে অঙ্কুষ্ঠ দ্বার! দক্ষিণ নাস! 
বন্ধ করিক্বা বাম নাস! দ্বার! ধীরে ধীরে বায়ু পুরণ কর। তৎ্পরে 
অঙ্গুষ্ঠ ও তজ্জনী দ্বার? উভয় নাসিক! বদ্ধ কর ও মনে কর, যেন 
তুমি ন্নাযুপ্রবাহটিকে নিম দেশে প্রেরণ করিতেছ ও স্ুযুমার মূলদেশে 
আঘাত করিতেছ, তৎপরে অস্গুষ্ঠ সবরাইয়া লইয়! দক্ষিণ নাস! 
ছার! বায়ু রেচন কর । তৎপরে বাম নাসিক তঙজ্জনী দ্বার! বন্ধং 
রাখিক্সাই দক্ষিণ নাসারজ্জ দ্বারা ধীরে ধীরে পূরণ কর ও পুনরায় 
পূর্বের মত উভয় নাসারহ্ধই বন্ধ কর 1১ হিন্দুদিগের মত প্রাণায়াম 
অভ্যাস করা এদেশের ( আমেরিকার ) পক্ষে কঠিন হইবে, কারণ 
হিন্দুর! বাল্যকাল হইতেই ইহার অভ্যাস করে, তাঁহাদের ফুসফুস্‌ 
ইনাঁতে অভ্যন্ত । এখানে চারি সেকেণ্ড সময় হইতে আরম্ভ 
করিয়া ক্রমশঃ বুদ্ধি করিলেই ভাল হয় । চারি সেকেগু ধরিয়। বাঘ, 
পুরণ কর, বেল সেকেণ্ড বন্ধ কর ও পরে আট সেকেণ্ড ধরিয়! বায়ু 
রেচন কর। হহাতেই একটি প্রাণানান হইবে । প্র সময়ে কিন্ত 
মুলাধারস্থ ত্রিকোণাকার পদ্মটির উপর মন স্থির করিতে বিসশ্মত 
হইবে ন! । এরূপ কল্পনায় তোমার সাধনে অনেক স্ুবিধ। হইবে । 
আর একপ্রকার ( তৃতীয় ) প্রাণাম্বাম এই, ধীরে ধারে ভিতরে শ্বাস 
গ্রহণ কর, পরে ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে বাহিরে ধারে ধীরে রেচন 
করিয়। বাহিরেই শ্বাস কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ করিস রাখ 2 সংখ্য!= 
পুর্বব প্রাণাক্সামের মত । পুর্ব প্রাণায়ামের সহিত ইহার প্রভেদ এই 
যে, পূর্বব প্রাণায়ামে শ্বাস ভিতরে ক্ুদ্ধ করিতে হয়, এক্ষেত্রে উহাকে 
বাহিরে রুদ্ধ কর! হইল । এই শেষোক্ত প্রাণায়ামট পূর্ববাপেক্ষ। 
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সহজ । বে প্রাণাক্সামে শ্বাস ভিতরে রুদ্ধ করিতে হয়, তাহ! 
অতিরিক্ত অভ্যাস কর! ভাল নহে । উহ) প্রাতে চার বার ও 
সায়ংকালে চার বার মাত্র অভ্যাস কর। পরে ধীরে ধীরে সময় 
ও সংখ্য! বৃদ্ধি করিতে পার । ক্রমশঃ দেখিবে যে, তুমি অতি 
সভজেই ইহ করিতে পারিতেছ, আর ইহাতে খুব আনন্দও 
পাইতেছ । অতএব যখন দেখিবে বেশ সহজে করিতে পারিতেছ, 
তখন তুমি অতি সাবধানে ও সতর্কতার সহিত সংখ্যা চার হইতে 
ছয় বুদ্ধি করিতে পার । অনিম্রমিতভাবে সাধন করিলে তোমার 
অনিষ্ট হইতে পারে । 

বণিত তিনটি প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রথমোক্ত ও শেষোক্ত ক্রিয়াট 
কঠিনও নর, আর উহাতে কোন বিপদেরও আশঙ্কা নাই । প্রথম 
[ক্ররাটি বতই অভ্যাস করিবে, ততই তোমার শাম্তভাব আসিবে । 
উহার সহিত ওক্ষার যোগ করির! অভ্যাস কর, দেখিবে যে, যখন 
তুমি অন্ঠকাধ্যে নিযুক্ত রহিয়াছ, তখনও তুমি উহা! অভ্যাস করিতে 
পাঁরিতেছ । এই ক্রিরার ফলে তুমি নিজেকে সকল বিষয়ে ভালই 
বোধ করিবে । এইরূপ করিতে করিতে একদিন হয় ত খুব অধিক 
সাধন করিলে, তাহাতে তোমার কুগুলিনী জাগরিত হইবেন । 
বাহার দিনের মধ্যে একবার ব। দুইবার অভ্যাস করিবেন, তাহাদের 
কেবল দেহ ও মনের কিঞ্চিৎ, স্থিরতা ও স্বস্থত। লাভ হইবে । কিন্ত 
যাহার ডঠিয়। পড়িয়া সাধনে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিবেন, 
ভাহাদের কুশুলিনীর চৈতন্য হইবে ; তাহাদের নিকট সমগ্র প্রকুতিই 
আর এক নব রূপ ধারণ করিবে, তাহাদের নিকট জ্ঞানের দার 
উদঘাটিত হইবে । তখন আর গ্রন্থে তোমার জ্ঞান অন্বেষণে করিতে 
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হইবে ন।, তোমার মনই তোমার নিকট অনস্ত-জ্ঞান-বিশিষ্ট পুস্তকের 
কাধ্য করিবে! আমি পূর্বেই মেরুদণ্ডের উভয় পাৰ্শ্ব দিয় প্রবাহিত 
ইড়া ও পিঙ্গল! নামক দুইটি শক্তিপ্রবাহের কথা উল্লেখ করিয়াছি, 
আর নেরুমজ্জার মধ্যদেশবস্বরূপ স্রযুন্নীার কথাও পূর্বেই বল! 
হইয়াছে । এই হুড়!, পিঙ্গল, সবুর প্রত্যেক প্রানীতেই বিরাজিত । 
যাহাদেরই মেরুদণ্ড আছে, তাহাদেরই ভিতরে এই তিন প্রকার 
ভিন ভিন্ন ক্রিয়ার প্রণালী আছে । তবে যোগীর! বলেন, সাধারণ 
জীবের এই স্থযুন্ন! বন্ধ থাকে, ইহার ভিতরে কোনরূপ ক্রির1 অঙ্সভব্‌ 
কর! যার ন!. কিন্ক ইড়া ও পিঙ্গল! নাড়ীদ্বয়ের কাধ্য অর্থাৎ 
শরীরের বিভিন্ন প্রদেশে শক্তিবহন কর।, তাহ) সকল প্রাণীতেই 
প্রকাশ থাকে । 

কেবল যোগীরহ এই স্থবুম্না উন্মুক্ত থাকে । স্ুযুন্নাদ্বার খুলিয়! 
গিয়। তাঁহার মধ্য দিয়} স্নায়বীর শক্তি প্রবাহ যখন উপরে ডঠিতে 
থাকে, তখন চিত্তও উচ্চতর ভূমিতে উঠিতে থাকে, তখন আমর! 
অতীন্দ্ৰিয় রাজ্যে চলিয়। বাই । আমাদের মন তখন অতীন্দ্রিয়, 
জ্ঞানাতীত, পুর্ণ চৈতন্য ইত্যাদি নামধেয় অবস্থা লাভ করে। তথন 
আনর! বুদ্ধির অতীত প্রদেশে চলিক্স$ যাই, তখন আমরা এমন 
একস্থানে চলিয়। যাই যেখানে ভর্ক পৌছিতে পারে না। এই 
পহযুয়াকে উন্মুক্ত করাই যোগার একমাত্র উদ্দেশ্য ॥ পুর্বেব যে সকল 
শক্তিবহনকেন্দ্রের কথ উল্লিখিত হইয়াছে, যোগীদিগের মতে তাহার 
কযুমার মধ্যেই অবস্থিত । রূপক ভাষায় উহাদিগকেই পদ্ম বলে। 
পদ্মগুলির মধ্যে সকলের নিশ্সদেশস্থটি সুষুক্নার সর্ব নিয়ভাগে 
অবস্থিত-_-উহাবর নাম (১ম ) মুলাধার, তৎ্পরে (২য় ) স্বাধিষ্ঠান, 
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পরে (৩য় ) মণিপুর, (৪র্থ) অনাহত, (৫ম) বিশুদ্ধ, (৬ষ্ঠ ) 
আজ্ঞা, সর্বশেষে ( ৭ম ) মন্ডিকষস্থ সহন্রার বা সহম্দলপদ্ম । ইহাদের 
মধ্যে আপাততঃ আমাদের ছুইটি কেন্দ্রের (চক্রের) কথা জান? 
আবস্তক। সর্বনিম্নদেশবভভী মূলাঁধার ও সর্ব্বোচ্চদেশে অবস্থিত 
সহল্লার । সর্ববনিক্নচক্রেই সমুদর শক্তি অবস্থিত, আর সেই স্থান 
হইতে উহাকে নস্তি্চস্থ সবেবাচ্চ চক্রে লইয়। যাইতে হইবে । 
যোগার বলেন, মন্ষ্যদেহে যত শক্তি অবস্থিত, তাহাদের মধ্যে 
সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি ওজঃ। এই ওজহ মন্তডিক্ষে সঞ্চিত থাঁকে, বাহার 
মস্ডকে যে পরিমাণে ওজোধাতু সঞ্চিত থাকে, সে সেই পরিমাণে 
বুদ্ধিমান ও আধ্যাত্মিক বলে বলী হয়। ইহাই ওজোঁধাতুর 
শক্তি ।১ এক ব্যক্তি অতি স্থন্দর ভাব ব্যক্ত করিতেছে, কিন্তু 
লোক আকুই হইতেছে না, আবার অপর ব্যক্তি বে খুব সুন্দর 
ভাষায় সুন্দর ভাব বলিতেছে তাহা নহে, তবু তাহার কথায় 
লোকে মুগ্ধ হইতেছে । ওজ:ঃশক্তি শরীর হইতে বহির্গত হইয়াই 
এই অদ্ভুত ব্যাপার সাধন করে । এই ওজঃশক্তিসম্পন্প পুরুষ বে 
কোন কাধ্য করেন, তাহাঁতেই মহাশক্তির বিকাশ দেখা যায় । 

/ সকল মানুষের ভিতরেই অল্াধিক পরিমাণে এই ওজঃ 
আছে ; শরীরের মধ্যে যতগুলি শক্তি ক্রীড়। করিতেছে, তাহাদের 
উচ্চতম বিকাশ এই ওজঃ। ইহা আমাদের সর্বদ মনে রাখ। 
আবশ্যক যে, এক শক্তিই আর এক শক্তিতে পরিণত হইতেছে । 
বহির্জগতে যে শক্তি তাড়িত বব চৌশ্বকশক্তিরূপে প্রকাশ 
পাইতেছে, তাহা ক্রমশঃ আভ্যন্তরীণ শক্তিরূপে পরিণত হুইবে, 
পৈশিক শক্তিগুলিও ওজোঁরূপে পরিণত হইবে । যোগার বলেন, 
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মানুষের মধ্যে যে শক্তি কামক্রিয়।, কামচিস্তা হইত্যাদিরূপে প্রকাশ 
পাইতেছে, তাহা দমিত হইলে সহজেই ওজোধাতুরূপে পরিণত 
হইয়। যায় । আর আমাদের শরীরস্থ সর্ববাপেক্ষা নিন্রতম কেন্দ্রটি 
এই শক্তির নিয়ামক বলিয়! বোগীর! উহার প্রতিই বিশেষ লক্ষ্য 
করেন। তাহাদের হচ্ছ। এই যে, সমুদয় কামশক্তিটিকে লইয়। 
ওজোধাতুতে পরিণত করেন। কামজরী নর-নারীই কেবল এই 
ওজোধাতুকে মস্ডিক্ষে সঞ্চিত করিতে সমর্থ হন । এই জন্যই 
সর্ববদেশে ভ্রকহ্মচর্ধ্য সর্বশ্রেষ্ঠ ধন্মরূপে পরিগণিত হইয়াছে । মাঙ্সষ 
সহজেই দেখিতে পায় যে, কামকে প্রশ্রয় দিলে সমুদয় ধন্মভাক, 
চরিত্রবল ও মানসিক তিজঃ__-সবই চলিয়। বায় । এই কারণেই 
দেখিতে পাইবে, জগতে বে বে যন্্মসম্প্রদায় হইতে বড় বড় 
ধম্সবীর জন্মিস্মাছেন, সেই সেই সম্প্রদাসই ব্রহ্গচধ্য সম্বন্ধে বিশেষ 
জোর দিয়াছেন। এই জন্ঠই বিবাহত্যাগী সন্যাসিদলের উৎপত্তি 
হইয়াছে । এই ত্ৰহ্মচর্য্য পূর্ণভাবে কায়মনোবাক্যে অনুষ্ঠান কর। 
নিতান্ত কর্তব্য । ব্ৰহ্মচ্ধ্যশূন্ত হুইয়। রাজযোগসাধন বড় বিপৎ- 
সন্কুল » কারণ উহাতে শেষে নস্ডিক্ষের বিষম বিকার জন্মাইতে 
পারে । বদি কেহ রাজবোগ অভ্যাস করে, অথচ অপবিত্র জীবন 
যাপন করে, সে কিরূপে যবোগা হইবার আঁশী করিতে পারে? 1 


প্রত্যাহার ও ধারণ! 


[থা'ণায়ামের পর প্রত্যাহার সাধন করিতে হয় । ১ এক্ষণে 
“জিজ্ভাস্ত এইস, প্রত্যাহার কি ? হতাঁমর। সকলেই জান, কিরূপে 
বিবপ্ানুভূতি হইয়। থাকে । সর্ব প্রথমে দেখ, হইন্দিয়দ্বারস্বরূপ 
বাহিরের যন্ত্রগুলি রহিয়াছে, পরে এ হন্দিয়গোলকের অভ্যন্তরবর্ত্ী 
ইন্দিয়গুলি-__ইহার। মস্তিষম্থ নাবুকেন্গুলির সহায়তায় শরীরের 
উপর কাধ্য করিতেছে, তৎপরে মন।১ যখন এই হন্দ্রিয়গুলি 
একত্রিত হুইয়। কোন বহিরস্তর সহিত সংলগ্ন হয়, তখনই আমর 
সেই বস্তু অন্তভব করিয়। থাকি 4 কিন্তু আবার মনকে একা গ্র 
করিব কেবল কোন একটি হন্দরিয়ে সংযুক্ত করিয়। রাখ! অতি 
কঠিন ; কারণ, মন (বিষয়ের ১ দাসস্বরূপ । 

আমরা জগতে সর্বত্রই দেখিতে পাই, সকলেই এই শিক্ষা 
দিতেছে যে, ‘সাধু হও,” সাধু হও,” সাধু হও” । বোধ হয়, 
জগতে কোন দেশে এমন কোন বালক জন্মায় নাহ, যে “মিথ্য! 
কহিও ন!’, ‘চুরি করিও ন!’ হত্যাদিরূপ শিক্ষা পায় নাই, কিন্ত 
কেহ তাহাকে এই সকল অসৎ কর্ম্ম হইতে নিবুত্তির উপায় 
শিক্ষ। দেয় ন।। শুধু কথায় হয় না। কেনই বা সে চোর ন! 
হুইবে? আমর ত তাহাকে চৌধ্যকন্ম হইতে নিবৃত্তির ডপায় 
শিক্ষ। দিই ন1» কেবল বলি, ‘চুরি করিও না” । মনঃসংযম করিবার 
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উপার শিক্ষা দিলেই তাহাকে যথার্থ সাহায্য কর! হয়, তাহাতেই 
তাহার শিক্ষা ও উপকার হইয়!। থাকে 1 যখন মন ইন্দির-নামধেয় 
ভিন্ন ভিন্ন শক্তিকেন্দে সংযুক্ত হয়, তখনই সমুদয় বাহ্য, ও 
আভ্যন্তরীণ কর্ন্ম হইয়1 থাকে ১ ইচ্ছণপুর্বকই হউক, আর 
অনিচ্ছাপূর্ববকই হউক» মাক নিজ মনকে ভিন্ন ভিন্ন ( ইন্দির- 
নামধেয় ) কেন্দগুলিতে সংলগ্ন করিতে বাধ্য হয় LS এই জনই 
মানব নানাপ্রকার হুক্ষম্মা করে, করিয়া শেষে কষ্ট পায় । মন 
যদি নিজের বশে থাকিত, তবে মানুষ কখনই অক্গায় কম্ম 
করিত না ॥€ মনঃসংযম করিবার ফল কি? ফল (এই যে, মন 
ংযত হইয়। গেলে, সে আর তখন আপনাকে ভিন্ন ভিন 
হন্দ্রিয়রূপ বিষনাচভূত্তি-কেন্দ্রশুলিতে সংযুক্ত করিবে ন!। তাহ! 
হইলেই সর্বপ্রকার ভাব ও ইচ্ছ। আমাদের বশে আসিবে 1১ এ 
পধ্যস্ত বেশ পরিক্ষার বুঝ। গেল । এক্ষণে কথ! এই, ইহ কাধ্যে 
পরিণত করা কি সম্ভব? ইহা সল্পূর্ণরূপেই সম্ভব । তোমর। 
বর্তমানক।লেও হহার কতভকট। আভাস দেখিতে পাইতেছ ; 
বিশ্বাস-বলে আরোগ্যকারিসম্প্রদায় দুঃখ, কষ্ট, অশ্ঞভ ইত্যাদির 
অস্ভিত্ব একেবারে অস্বীকার করিতে শিক্ষ। দ্িতেছেন । অবশ্যি 
ইহাদের দর্শন কতকট শিরোবেষ্টন করিক্সা নাসিক? প্রদর্শনের 
ন্যায় । কিন্ত উহাও একরপ যোগ, কোনরূপে উহ তাহার। 
আবিক্ষার করিয়। ফেলিয়াছেন। যে সকল স্থলে তাহারা দুঃখ- 
কষ্টের অস্তিত্ব অশ্বীকার করিতে শিক্ষা দিলা লোকের দুঃখ দূর 
করিতে ক্রতকার্ধ্য হন, বুঝিতে হইবে, সে সকল স্থলে তাঁহার! 
প্রকৃতপক্ষে প্রত্যাহারেরই কতকট। শিক্ষ। দিয়াছেন; কারণ 
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ভীাহার! সেই ব্যক্তির মনকে এতদূর সবল করিয়! দেন, যাহাতে 
সে ইন্দ্রিরগণের ক প্রামাণ্য বলিয়াই গ্রহণ করে না । বশীকবণ- 
বিদ্ভাবিদ্গণও € hypnotists ) পূৰ্ব্বোক্ত প্রকারের সদৃশ উপান্র 
অবলম্বনে ইর্গিতবলে ( আন্ত), hypnotic suggestion ), 
কিয়ৎক্ষণের জঅন্ু তাহাদের বশ্যব্যক্তিগণের ভিতব্পে একরপ 
অস্বাভাবিক প্রত্যাহার আনয়ন করেন । যাহাকে সচরাচর 
বণাকরণ-ইঙ্দিত বলে, তাহ কেবল রোগ-গ্রস্ত দেহ ও মোহ- 
তিমিরাচ্ছল্গ মনেই তাহার প্রভাব বিস্তার করিতে পারে । বশী- 
করণকাঁরী যতক্ষণ না স্থিরদুষ্টি অথব। অন্য কোন উপায়ে তাঁহার 
বণ্তব্যক্তির মনকে নিক্ফ্রিস জড়তুল্য অস্বাভাবিক অবস্থার লইয়। 
যাইতে পারেন, ততক্ষণ তিনি যাহাহ ভাবিতে, দেখিতে বা 
শুনিতে আদেশ করুন ন! কেন, উহার কোন ফল হয় না । 

বশীকরণক রী বা বিশ্বাসবলে আরোগ্যকারীর! যে কিয়ৎ- 
স্ষণের জন্য তাহাদের বশ্যব্যক্তির শরীরস্থ শক্তিকেন্দগুলিকে 
(ইন্জিন ) বশীভূত করিয়। থাকেন, তাহ! অতিশয় নিন্দার্হ কর্ম্ম, 
কারণ উহাতে এ বশ্যব্যক্তিকে চরমে সর্বনাশের পথে লইয়। 
যাত্স। ইহা ত নিজের ইচ্ছাশক্তিবলে নিজের সন্ডিষস্থ কেন্দগশুলির 
সংযম নয়, অপরের হচ্ছাশক্তির হঠাৎ, প্রবল আখাঁতে বশ্তব্যক্তির 
মনকে খানিকক্ষণের জন্য যেন স্তম্তিত করিয়! রাখ! । ভহ রশ্মি 
ও ৫পশিক শক্তির সাহায্যে শকটাকর্ষক উচ্ছজ্খল অশ্বগণের উন্মত্ত 
গতিকে সংবত কর! নহে, উহা অপরকে সেই অশ্বগণের উপর 
তীব্র আঘাত করিতে বলিয়। উহাকে কিয়ৎক্ষণের জন্য স্তম্ভিত 
করিক শান্ত করিয্ন। রাখা । ০সই ব্যক্তির উপর এই শ্রত্রির! 
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যতই কর! হয়, ততই সে তাহার মনের শক্তির কিয়দংশ করির! 
হারাইতে থাকে, পরিশেষে মনকে সম্পূর্ণ জয় করা দূরে থাক, 
ক্ৰমশঃ তাহার মন একপ্রকার শক্তিহীন কিম্ভুতকিমাকার হইব 
যায়, পরিশেষে বাতুলালয়ই তাহার চরম গতি হইয়। দাড়ায় । 

নিজের মনকে নিজের বশে আনিবার চেষ্টার পরিরবন্তে এইরূপ 
পরেচ্ছা প্রণোদিত সংযমের চেষ্টায় কেবল ঘে অনিষ্ট হয় তাহ। 
নহে, উহা যে উদ্দেশ্যে কৃত হয় তাহাই সিদ্ধ হয় না। প্রত্যেক 
জীবাত্মারই চরম লক্ষ্য মুক্তি বা ত্বাধীনতা 5 জড়ব্স্ত 'ও চিত্তবুত্তির 
দাসত্ব হইতে মুক্তি লাভ করিয়। উহাদের প্রভুত্ব__বাহ্ 
ও অস্তঃপ্রক্কতির উপর পভুত্ব। কিন্ত উহার সহায়তা কর! দূরে 
থাক, অপর ব্যক্তি কর্তৃক প্রযুক্ত হচ্ছাশক্তিপ্াবাহ ( উহ]! আমার 
প্রতি যে আকারেহ প্রবুক্ত হউক ন। কেন,-_উহাদ্বার। সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে আমার হইন্দিযগণ ব্শাভূত হউক, অথস। উহা একরূপ 
পীড়িত বা শবিক্তাবস্থায় আমার হন্দ্রিয়গণকে সংযত করিতে 
বাধ্য করুক ) বরং আনি যে সকল চিত্তবুত্তিরূপ বন্ধনের__-বে 
সকল প্রাচীন কুসংস্কারের-_গুরু শৃজ্খলে আবদ্ধ, তাহারই উপর 
আর একটি বন্ধনের, আর একটি কুসংস্কারের গ্রন্থি চাপাইয়। 
দেয়। অতএব সাবধান, অপরকে তোমার উপর বথেচ্ছ শক্তি 
সঞ্চালন করিতে দিও ন1। অথবা অপরের উপর এইরূপ হচ্ছ!- 
শক্তি প্রয়োগ করিয়। ন। জানিয়। তাহার সর্বনাশ করিও না। 
সত্য বটে, কেহ কেহ অনেকের প্রবৃত্তির মোড় ফিরাইয়! দিয়! 
কিছবিনের জন্ত তাঁহাদের কিয়ৎ, পরিমাণে কল্যাণসাধনে ক্ৃতকাধ্য 
হন, কিন্ত আবার অপরের উপর এই বশীকরণ-শক্তি প্রয়োগ 
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করিয়1, ন! জানিয়! যে কত লক্ষ লক্ষ নরনারীকে একরূপ বিকৃত 
জড়াবস্থীপন্গ করিয়। তুলেন, যাহাতে পরিণামে তাহাদের আত্মার 
অস্তিত্ব পব্যস্ত যেন বিলুগ্ড হইক্স। যায়, তাহার ইয়ত্ত। হয় নাই । এই 
কারণেই যে কোন ব্যক্তি তোমাকে অন্ধ বিশ্বাস করিতে বলেন, 
অথব। নিজের শ্রে্ঠতর ইচ্ছাশক্তিবলে বশীভূত করিয়। বহু 
লোককে তাহার অনুসরণ করিতে বাধ্য করেন, তিনি ইচ্ছা 
করিয়। না করিলেও মন্ষ্যজাতির শুরুতর অনিষ্ট সাধন করিয়। 
থাকেন । 

অতএব (নিজ মন সংবত করিতে সর্বদাই নিজ ননের সহাবতত। 
লইবে, আর এইটি সর্ব্বদ! স্মরণ রাখিবে যে, তুমি যদি রোগপ্রস্ত 
না) হ€, তবে তোমার বহির্দেশস্থ কোন হচ্ছাশক্তরি তোমার 
উপর কাধ্য করিতে পানিবে না১) আব যে কোন ব্যক্তি তোমার 
অন্ধভাবে বিশ্বাস করিতে বলেন, তিনি যত বড় লোক বা যত 
বড় সাধুই হউন ন! কেন, তাহার সঙ্গ দূর হইতে পরিহার 
করিবে । জগতের সর্বত্রই বহু সম্প্রদার্ আঁছে--নুত্য, লম্ফ-ঝস্ফ, 
চাঁৎকার যবাহাদের ধর্মের প্রধান অঙ্গ । ভাহারা যখন সঙ্গীত, 
নৃত্য ও প্রচার করিতে আরস্ত করে, তখন তাহাদের ভাব বেন 
২ক্রামক রোগের মত লোকের ভিতর ছড়াইয়। পড়ে । তাহাীরাও 
এক প্রকার বশীকবণকারী । তাহারা ক্ষণকালের জন্য সহজে 
অভিভাব্য ব্যক্তিগণের ডপর আশ্চর্য্য ক্ষমতা বিষ্ডার করে। 
কিন্ত হায়! পরিণামে সমুদয় জাতিকে পব্যস্ত একেবারে অধহ- 
পতিত করিস দেক্স। এইরূপ অস্বাভাবিক বহিঃ-শক্তিবলে কোন 
ব্যক্তি বা জাতির পক্ষে আপাততঃ ভাল হওয্ব।. অপেক্ষ। বরং 
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অসৎ থাকাও ভাল ও স্বাস্থ্যের লক্ষণ। এই সকল ধর্ন্মোন্মাদ 
ব্যক্তিদিগের উদ্দেশ্য ভাল বটে, কিন্তু ইহাদের কোন দাত্রিত্ববোধ 
নাই । ইহারা মান্সষের যে পরিমাণে অনিষ্ট করে, তাহ ভাবিতে 
গেলে যেন হৃদয় দমিয়!। যায় । তাহারা জানে না যে, যে সকল 
ব্যক্তি সঙ্গীতস্তবাদির সহায়তার তাহাদের শক্তি প্রভাবে এইরূপ 
হঠাৎ ভগবছাবে উন্মত্ত হইয়। উঠে, তাহারা কেবল আপনা 
দিগকে জড়, বিক্ত-ভাবাপন্ম ও শক্তিশূন্য করিয়। ফেলিতেছে । 
ক্ৰমশঃ তাঁহাদের মন এরূপ হইয়! যাহবে যে. অতি অসহ প্রভাব 
আসিলেও তাহারা তাহার অধীন হইয়। পড়িবে, উহা প্রতিরোধ 
করিবার তাহাদের কোন শক্তিই থাকিবে ন1। এই অজ্ঞ, আত্ম- 
প্রতারিত ব্যক্তিগণের স্বপ্নেও মনে ডদয় হয় ন! যে, তাহারা যখন 
আপনাদের মনুষ্যহৃদস্স পরিবর্তন করিবার অছুত ক্ষমতা আছে 
ব্‌লিয়| আনন্দে উতৎ্দ্ুল হয়_যে ক্ষনতা তাহারা মনে করে, মেখ- 
পটলারুঢ় কোন পুরুব কর্ডুক তাহাদিগকে প্রদত্ত ভ্ইক্বাছে-__তখন 
তাহার! ভবিষ্যৎ, মানসিক অবনতি, পাপ, ডন্মত্তত। ও মৃত্যুর 
বীছ বপন করিতেছে। অতএব বাঁহাতে তোমার স্বাধীন্ত। নষ্ট 
হর, এমন সর্ণবপ্রকার প্রভাব ভুইতে আপনাকে সাবধানে 
ব্বাখিবে-_ উহাকে দারুণ বিপদসন্থুল জ্ঞানে প্রাণপণ চেষ্টার উহ 
দুর হইতে পরিহার করিবে । 

CL যিনি ইচ্ছাক্রমে নিজ মনকে কেন্দ্রগুলিতে সংলগ্ন অথব! 
কেন্দগশুলি হইতে সবাইক্না লইতে ক্বতকার্য্য হইয়াছেন, তাহারই 
পত্যাহার সিদ্ধ হইয়াছে । প্রত্যাহারের অর্থ, একদিকে আহরণ 
কর!--মনের বহির্গতি রুদ্ধ করিয়] হন্দিয়গণের অধীনত|। হইতে 
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মনকে মুক্ত করিরা ভিতর দিকে আহরণ করা । ইহাতে 
বই তকাধ্য হইলে» তবেই আমরা যথার্থ চরিত্রবান হইব ; এবং 
তখনই ৫মআঁনর। মুক্তির পথে অনেক দূর অগ্রসর হইন্রাছি বুঝিব 3১ 
তাহ) ন। করিতে পাব্রিলে বস্ত্রের সহিত আমাদের প্রভেদ কি? 

মনকে সংবম করা কি কঠিন! ইহাকে যে উন্সভ বানরের 
সহিত তুলনা কর! হইয়াছে, তাহ! বড় অসঙ্গত নহে। 
কোন স্থানে এক বানর ছিল । আহার মর্কট-স্বভাব-স্থলভ 
চঞ্চলত! ত ছিলই--বযেন এ স্বাভাবিক অস্থিরতার কুলাইল ন! 
বলিল এক ব্যক্তি উহাকে অনেকট। মদ খাণয়াইয়। দিল, 
তাহাতে সে আরও চঞ্চল হইয়। ভঠিল। তারপর তাহাকে 
এক বুশ্চিক দংশন করিল । তোমর! অবশুহ জান, কাহাকেও 
বৃশ্চিক দংশন করিলে সে সারাদিনই চারিদিকে কেবল ছট্ফট 
করিনা বেড়ায় । স্থতরাং ক মত্ত অবস্থান আবার বৃশ্চিক 
দংশনে বানর বে্চাপ্।টির অস্থিরত। অতিমাত্রার বুদ্ধি পাইল । 
পত্রে যেন তাঁহার ছঃখেন মাত্রা পুর্ণ করিবার জন্কই এক 
ভুত তাহার ভিতরে প্রবেশ করিন। তাহাকে আরও অস্থির 
করিয়া তুলিল ॥ এহ অবস্থার বনরটির বে ভয়ানক চঞ্চলত। 
আসিল, তাহ। ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব । মহ্ম্য-মন্‌ 
এ বানরের তুল্য । মন ত স্বভাবতঃই নিয়ত চঞ্চল, আবার 
উহ1 বাসনারূপ মদিরাতে মত্ত, ইহাতে উহার অস্থিরতা বুদ্ধি 
হইয়াছে । যখন বাসনা) আপিন মনকে অধিকার করে, তখন 
সুখী লোকদিগকে দেখিলে জর্য্যারূপ বৃশ্চিক তাহাকে দংশন 
করিতে থাকে । পরে আবার যখন অহঙ্কার-রূপ পিশাচ তাহার 
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ভিতরে প্রবেশ করে, তখন সে আপনাকেই বড় বলিয়! বে।ধ 
করে। এই আমাদের মনের অবস্থা! ক্তরাং ইহাকে সংযম 
করা! কি কঠিন! 

অতএব/ননঃসংযমের এ্রথন সোপান এই বে, কিছুক্ষণের জন্য 
চপ করিয়!। বসিব্ থাক ও মনকে নিজের ভাবে চলিতে দাও । 
মন সদ! চঞ্চল ।১ উহু! বানরের মত সর্ববদ1 লাফাইতেছে । [ মন্‌-১ 
বানর (যত হচ্ছ) লম্ফ-কম্ফ করুক ক্ষতি নাই, যীরভাবে 
অপেক্ষ। কর ও মনের গতি লক্ষ্য করিয়! যাঁও 1৬ কথায় বলে, 
জ্ঞানই পক্কবত শক্তি_ ইহ অতি সত্য কথ টি যতক্ষণ না মনের 
ক্রিনীওুলি লক্ষ্য কণ্তে পারিবে, ততক্ষণ উহাকে সংযম করিতে 
পারিবে না। উহাকে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে দাও । খুব 
ভয়ানক ভন্ান্ক বীভৎস চিন্তা হয়ত তোমার মনে আসিবে 
তোমার মনে এতদূর অন চিন্তা আসিতে পারে, ইহা ভাবির! 
ভুমি আশ্চয্য হইয়! যাইবে । কিন্ত দেখিবে, মনের এই সকল 
ক্রীড়$খ ৩দিনই কিছু কিছু কমির। আসিতেছে, পাঁতিদিনই মন 
ক্ৰমশঃ স্থির হুইয়। আসিতেছে । প্রথম কয়েক মাস দেখিবে, 
তোমার ননে সহম্্র সহজ্র চিন্তা আসিবে, ক্রমশঃ হরত উহ1 কমিন। 
গিন্। শত শত চিন্তায় পরিণত হইবে । আরও কয়েক মাস পরে 
উহ) আরও কমির। আসিয়। অবশেষে মন সম্পূর্ণরূপে আমাদের 
বশে আসিবে ; কিন্ত প্রতিদিনই আমাদিগকে খধৈর্খ্যের সহিত 
অভ্যাস করিতে হইবে 1১৯ যতক্ষণ এঞ্জিনের ভিতর বাম্প থাকিবে 
ততক্ষণ উহু। চলিবেই চলিবেঃ যতদিন বিষয় আমাদের 
সন্মুখে থাকিবে, ততদিন আমাদিগকে বিষয় দেখিতে হুইবেই 
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হইবে । সুতরাং মান্সষ যে এঞ্জিনের মত বন্ত্রমাত্র নহে, তাহ 
প্রমাণ করিতে গেলে তাহাকে দেখাইতে হইবে যে, সে কিছু ছুরই 
অধীন নর। এইরূপে মনকে সংবম কর!) ও উহাকে বিভিচ্ছ 
ইত্তিম্ব-গোলকে সংনুক্ত হইতে না দেওয়াই প্রত্যাহার । হহ। 
অভ্যাস করিবার উপায় কি? ইহা একদিনে হইবার নহে, 
অনেক দিন ধরিয়! ইহার অভ্যাস করিতে হইবে । ধীরভাবে 
সহিষ্ণুতার সহিত ক্রমাগজ্ব বন্ত বর্ষ অভ্যাস করিলে তবে ইহাতে 
ক্কতকাধ্য হওয়। বায় । ১১ 

/কিছুকালের জন্য প্রত্যাহার সাধন করিবার পর তৎ্পরের 
সাধন অর্থথৎ ধারণ অভ্যাস করিবার চেষ্টা করিতে হইবে । 
পত্যাহারের পর ধারণা-_ধারণা অর্থে মনকে দেহাভ্যন্তরবত্তী 
থব। বহিদ্দেশন্থ কোন দেশবিশেষে ধারণ] বা স্থাপন করা । 
মনকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ধারণা করিতে হইবে, ইহার অর্থ কি? 
ইহার অর্থ এই, মনকে শরীরের অন্ত সকল স্থান হইতে বিশিষ্ট 
করি কোন এক বিশেষ অংশ অনুভব করিবার জন্য ব্লপূর্ববক 
নিযুক্ত রাখ! । মনে কর, যেন আমি মনকে হব্ডের উপর ধারণ 
করিলাম, শরীরের অন্যান্ত অবয়ব তখন চিন্তার অবিষস্বীভূত 
হইয়। পড়িল। বখন চিন্ত অর্থাৎ মনোবুত্তি কোন নিদ্দিষ্ট দেশে 
আবদ্ধ হয় তখন উহাকে ধারণা বলে। এই ধারণা নানাবিধ । 
এই ধারণ। অভ্যাসের সময় কিছু কল্পনার সহায়ত! লইলে ভাল 
হয়। মনে কর, হৃদম্মমধ্যস্থ এক বিন্দুর উপর মনকে ধারণ। 
করিতে হইবে । ইহ কার্যে পরিণত কর। বড় কঠিন । অতএব 
সহজ উপায় এই যে, হৃদয়ে একটি পদ্গের টিস্তা কর, উহ? 

৮০৯ 


রাজযোগ 


বেন জ্যোতিহতে পূর্ণ__চারিদিকে সেই ্যোতিঃ-আভা বিকীর্ন 
হইতেছে, সেই স্থানে মনকে ধারণ কর। অখবা মন্ডিক|ভ্যন্তরস্থ 
সহম্দল কমল অথব1 পূর্বোক্ত স্ুষুয়ার মধ্যস্থ চক্রগুলিকে 
জ্যোতিন্মনরূপে চিস্ত। করিবে । 

যোগীর প্রতিনিয়তই অভ্যাস আবশ্যক । তাহাকে নিঃসঙ্গ 
ভাবে থাঁকিবার চেষ্টা করিতে হইবে, নানারূপ লোকের সঙ্গে 
চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়। পড়ে । তাঁহার বেশী কথ! কয়া উচিত নর | 

কথ! বেশী কহিলে মন চঞ্চল হহয়। পড়ে । বেশী কাঁধ্য কর! 
ভাল নয়, কারণ, অধিক কাধ্য করিলে মন চঞ্চল হইয়। পড়ে 2 
সমস্ড দিন কঠিন পরিশ্রমের পর মনঃসংবম করন বার না। বিনি 
এইরূপ দুঁ-সঙ্কলশালী হইয়। কথিত নিয়মে চলিতে পারেন, 
তিনিই যোগী হইতে পারেন 1১ সংকম্মের এমনি অদ্ভুত শক্তি 
যে, অতি অল্পনাত্র সতকন্ম করিলেও মহাকললাভ হয় । < ইহাতে) 
অনিষ্ট কাহারও হইবে না, বরং ইহাতে সকলেরই উপকার 
হইবে । প্রথমতঃ, সাঁয়বীর উত্তেজন। শাম্ত হইবে, মনে শান্ত 
ভাব আনির! দিবে, আর সকল বিষন্ন অতি সু’শষ্টভাবে দেখিবার 
ও বুঝিবার ক্ষমত। আসিবে । মেজাজ ভাল হইবে, স্বাস্থ্যও 
ক্ৰমশঃ ভাল হইবে । যোগীর যোগঅভ্যাসকালে বে সকল চিহ্ন 
প্রকাশ পায়, শরীরের সুস্থতাই তন্মধ্যে প্রথম চিহ্ন; স্বরও সুন্দর 
হইবে । স্বরের বাহ? কিছু বৈকল্য আছে, সমুদয় চলিয়] যাইবে ! 
তাহার অনেক প্রকার চিহ্ন প্রকাশ পাইবে, তন্মধ্যে এইগুলিই 
প্রথম । বাহার] অত্যন্ত অধিক সাধনা করেন, তাহাদের আরও 
অন্ঠান্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। কখন কথন দুর হইতে যেন 
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ঘণ্ট1ধবনির স্কায় শব্দ শুন। বাইবে--ফেন অনেকগুলি খণ্ট! দুরে 
নাঁজিতেছে ও সেই সমস্ড শব্দ একত্রে মিলিয়া কর্ণে তৈল- 
ধারাবৎ শব্দপ্রবাহ আসিতেছে ! কখন কখন দেখিবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
আলোককণ। বেন শূষ্ছে ভাসিতেছে ও ক্রমশঃ একটু. একটু 
করিয়!। বৰ্দ্ধিত হইতেছে । যখন এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইবে, 
তখন বুঝিবে তুমি খুব দ্ৰুত উন্নতির পথে চলিতেছ । বাহার! 
যোগী হইতে ইচ্ছ। করেন এবং খুন অধিক অভ্যাস করেন, 
তাহাদের পথমাবস্থায় আহার সম্বন্ধে একটু বিশেষ দৃষ্টি রাখা 
আবশ্যক । যাহার! খুব বেশী উন্নতি করিতে হচ্ছ। করেন, 
তাহারা যদি কয়েক মাস কেবল দুহ্ধ ও নগদ নিরামিষ ভোজন 
করির। জীবনধারণ করিতে পারেন, তাহাদের সাধনের পক্ষে 
অনেক সুবিধা হইবে । কিন্ত বাহার অন্যান্য দৈনিক কাজের 
সঙ্গে অল্লস্বল অভ্যাস করিতে চায়, তাহারা বেশী না খাঁইলেই 
হুইল । খাছের প্রকার বিচার করিবার তাঁহাদের প্রয়োজন নাই, 
তাঁহার! যাঁহ। ইচ্ছ। তাহাই খাইতে পারে | 

হাহারা অধিক অভ্যাস করিস্ন। শী উন্নতি করিতে ইচ্ছ! 
করেন, তাহাদের পক্ষে আহার সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হও 
আবশ্যক । দেহযস্ত্র উত্তরোত্তর যতই সুষ্স হইতে থাকে, ততই 
তুমি দেখিবে যে, অতি সামান্ত অনিয়মে তোমার সমস্ড শরীরের 
ভিতরে গোলযোগ উপস্থিত করিয়া দিবে । যতদিন পর্যন্ত ন। 
মনের উপর সম্পূর্ণ অধিকার লাভ হইতেছে, ততদিন একবিন্দু 
আহারের ন্যুনাধিক্যে একেবারে সমুদয় শরীরযন্্রকেই অপ্ক্কতিস্থ 
করিয়। তুলিবে । মন সম্পূর্ণরূপে নিজের বশে আসিলে পর যাহা 
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হচ্ছ। তাহাই খাইতে পাঁর। তুমি দেখিবে যে, যখন মনকে 
একাগ্র করিতে আরম্ভ করিয়াছ, তখন একটি সামান্য পিন 
পড়িলে বোধ হইবে যে, যেন তোমার মন্তডিক্ষের মধ্য দিয়। বজ 
চলিয়। গেল । ইন্ড্রিয়যন্ত্রগুলি যত স্যশ্ম ভয়, অনুভূতিও তত স্থশ্থ 
হইতে থাকে ; এই সকল অবস্থার ভিতর দিয়াই আমাদিগকে 
ক্রমশহ অগ্রসর হইতে হইবে । আর বাহারা অধ্যবসায়সহকারে 
শেষ পধ্যস্ত লাগিয়। থাকিতে পারে, তাঁহারাই কৃতকাধ্য হইবে । 
সর্বব প্রকার তর্ক ও যাঁহাতে চিত্তের বিক্ষেপ আইসে, সমুদয় দূরে 
পরিত্যাগ কর । শুক ও কুটতর্কপূর্ণ গ্রলাপে কি ফল? উহ! 
কেবল মনের সাম্য তাব নষ্ট করিম) দির! উহ!কে চঞ্চল করে 
মাত্র। এ সকল তত্ব উপলব্ধি করিবার জিনিস । কথায় কি 
তাঁভ। হইবে? অতএব সর্বপ্রকার বুথা বাক্য ত্যাগ কর। 
যাহার] প্রত্যক্ষান্সতব করিস্কা লিখিক্গাছেন, কেবল তাহাদের লিখিত 
গ্রনস্থাবলী পাঠ কর । > 

শুক্তির ক্যান হও?) ভ(রতবর্ষে একটি সুন্দর কিংবদন্তী 
প্রচলিত আছে, ভাহ এই --আকাশে স্বাতীনক্ষত্র তুঙ্গস্থ থাকিতে 
যদি বৃষ্টি হয়, আর ত্র বুষ্টিজলের যদি এক বিন্দু কোন শুক্তির 
উপর পড়ে, তাঁহ। হইলে তাঁহ! একটি মুক্তারুপে পরিণত হক্স। 
শুক্তিগণ ইহা অবগত আছে ১ সুতরাং এ নক্ষত্র আকাশে উঠিলে 
তাহারা জলের উপর আসিয়া! এ সময়কার একবিন্দু অমুল্য 
বৃষ্টিকণার জন্য অপেক্ষা করে। যেই একবিন্দু বৃষ্টি উহার উপর 
পড়ে, অমনি সে প্র জলকণাটিকে আপনার ভিতরে লইন। 
খোঁলাট বন্ধ করিয়া? একেবারে সমুদ্রের নীচে চলিয়া যায় ও 
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তথাক্স গিয়। অতীব সহিষফ্ণুতাসহকারে উহা হইতে মুক্তা প্রজ্ত্ত 
করিবার জন্য বত্ববান হয় । আমাদেরও ত্র শুক্তির সভায় হইতে 
হইবে । প্ৰথমে শুনিতে হইবে, পরে বুঝিতে হইবে, পরিশেষে 
বৃহির্জগন্ের দিকে দৃষ্টি একেবারে পরিহার করিয়ণ» সর্ব প্রকার 
বিক্ষেপের কারণ হইতে দূরে থাঁকিয়। আমাদের অন্তনিহিত সত্য- 
তত্রকে বিকাশ করিবার জন্য যত্ববান হইতে হইবে । একটি 
ভাবকে নূতন বলিয়! গ্রহণ করিয়। সেটির নুতনত্র চলিন্না গেলে 
পুনরায় আর একটি নূতন ভাব আশ্রয় করা, এইরূপ বারংবার 
করিলে আমাদের সমুদয় শক্তি নানাদিকে ক্ষত্ন হইয়। যায় । 
সাধন করিবার সময় এইরূপ নূতনভাব-প্রিয়তার্ূপ বিপদ আইসে । 
একটি ভাব গ্রহণ কর, সেটি লইয়াই থাক । উহার শেষ পধ্যস্ত 
দেখ । উহার শেষ না দেখিয়া! ছাড়ি না। যিনি একটা ভাব 
লইয্ন। মাতিয়। থাকিতে পারেন, তাহারই হৃদয়ে সত্য-তত্তের 
উন্মেষ হয়। আর যাহার! এখানকার একটু ওখানকার একটু 
এইরূপ অন্নাস্বাদনবৎ সকল বিষয়ে একটু একটু দেখে, তাঁহার! 
কখনই কোন বস্ত লাভ করিতে পারে ন।। কিছুক্ষণের জন্য 
তাহাদের স্নায় একটু উত্ভেন্িত হুইয়। তাহাদের ,একরূপ আনন্দ 
হইতে পারে বটে, কিন্ত উহাতে আর কিছু ফল হয় না। 
তাঁহার! চিরকাল প্রক্ষতির দাস হইয়। থাকিবে, কখনই অভতীন্দ্রিয় 
রাজ্যে বিচরণ করিতে সমর্থ হইবে ন! । 

যাহার! যথার্থই যোগী হইতে হচ্ছ। করেন, তাহাদের এইরূপ 
প্রত্যেক জিনিস একটু একটু করিয়। ঠোকরান ভাব একেবারে 
পরিত্যাগ করিতে হইবে । একটি ভাঁব লইয়। ক্রমাগত তাহাই 
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চিন্তা "করিতে থাক । শয়নে স্বপনে সর্ববদাই উহ। লইক্সাই 
থাক । তোমার মন্ডিফ্ক, সাযু, শরীরের সর্বাজই এই চিন্তায় পুর্ণ 
থাকুক । অন্য সমুদয় চিন্তা পরিত্যাগ কর । ইহাই সিদ্ধ হইবার 
উপায় * 1র কেবল এই ডপায়েই বড় বড় ধন্মদবীরের উদ্ভব 
হইয়াছে । বাকী আঁর সকলেই কেবল বাক্যব্যক্সণীল যজ্ঞ মাত । 
যদি আমর! নিজেরা কৃতার্থ হইতে ও অপরকে উদ্ধার করিতে 
ইচ্ছ। করি, তাহ! হইলে (আমাদিগকে শুধু কথ! ছাড়িয়া আরও 
ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে । ইহা? কাধ্যে পরিণত করিবার 
গ্রাম সোপান এই নে, মনকে কোনমতে চঞ্চল করিবে নাঃ 
আর বাহভাদের সঙ্গে কথ! কহিলে মনের চঞ্চলভা আসে, তাঁহাদের 
সঙ্গ করিবে না । তোমরা] সকলেই জান যে, তোমাদের 
'গতেযকেরহ স্াান্বিশেন, ন্যক্তিনিশেষ ও খাছবিশেষের পতি 
বেন একট) বিরক্তির ভান আছে । এশুলিকে পরিত্যাগ করিবে । 
মার যাহারা সর্বোচ্চ অবস্থা লাভের অভিলাষী, তাহাদিগকে 
সৎ অলস সর্বপ্রকার সঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে । খুব দৃঢ়ভাবে 
সাধন কর। মর, বচ, কিছুই গ্রাহ্য করিও না। “মন্ত্রের সাধন 
কিংবা শরীর-পাতন ৷ ফলাফলের দিকে লক্ষ্য না করিয়। সাধন- 
সাগরে ডুবিয়। যাইতে হইবে । নিভীক হইয়। এইরূপে দিবারাত 
সাধন করিলে ছয় মাপের মধ্যেই তুমি একজন সিদ্ধ যোগী হইতে 
পারিবে । কিন্ত আর যাঁহার। অল্লস্বল সাপনা করে, সব বিষয়েই 
একটু আঁধট দেখে, ভাঁহার। কথনই বড় কিছু উন্সতে করিতে 
পারে না। কেবল উপদেশ শুনিলে কোন ফলসলাভ হয় ন!। 
যাহার। তমোপগুণে পূর্ণ, অজ্ঞান 'ও অলস, যাহাদের মন কোন. 
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একট! জিনিসের উপর স্থির হইয়। বসে না, বাহার। কেবল 
একটুখানি আমোদের অন্বেষণ করে» তাহাদের পক্ষে ধৰ্ম্ম ও দর্শন 
কেবল ক্ষণিক আমোদের জন্য ; সেই আমোদটুকু তাহার! পাহইয়াও 
থাকে। ইহার সাধনে অধ্যবসায়হীন । তাহার! ধন্মকণথা শুনিয়! 
মনে করে, বা, এ ত লেশ; ভার পর বাভীতে গিয়!। সব ভুলির! 
বাঁয়। সিদ্ধ হহতে হইলে প্রবল অধ্যবসার, মনের অসীম বল 
আবশ্যক । অধ্যবসায়শীল সাধক বলেন, “আমি গণ্ড যে সমুদ্র পান 
করিব । আমার ইচ্ছামাতে পর্কত চূর্ণ হইয়। বাইনে ৷ এইরূপ 
তেজঃ, এইরূপ সঙ্কল আশ্রন করিয়। শুব দৃঢ়ভাবে সাধন কর । 
নিশ্চয়ই সেই পরমপদ লাভ হইসে । ১ 
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এতক্ষণে আঁনর। বরাজযোগের অন্তরঙ্গ সাধনগুলি ব্যভীত 
অবশিই সমুদয় অঙ্গের সংক্ষিপ্ত বিবরণ শেষ করিয়াছি। এ 
অন্তরঙ্গ সাধনগুলির লক্গ্য__ একাগ্রতা লাভ । এই একাশ্রতা- 
শৃক্তি-লাভই রাঁজযোগের চরম লক্ষ্য । আমরা দেখিতে পাই, 
ননুষ্যস'তির যত কিছু জ্ঞান, বাভাদিগকে বিচারলাত জ্ঞান 
বলে, সে সকলই অহংবুদ্ধির অধীন । আমি এই টেব্লিটিকে 
জানিতেছি, আমি তোমার অস্তিত্বের বিষয় জানিতেছি, এইরূপে 
আমি অন্যান্য বস্তণ জাঁনিতেছি। আর এই অহংজ্ঞানবশতঃ 
আমি বুঝিতে পারিতেছি, তুমি এখানে, টেবিলটি এখানে, আর 
অন্ঠান্ত যে সকল বস্তু দেখিতেছি, অনুভব করিতেছি ব। 
শুনিতেছি, আভাহারাও এখানে রহিয়াছে। ইভ) ত গেল 
একদিকের কথা । আবার আর একদিকে ইহাও দেখিতে 
পাইতেছি বে, আমার সত্ভী বলিতে যাহ! বুঝায়, তাঁহার 
অনেকটাই আনি অনুভব করিতে পারি না। শরীরাভ্যন্তরস্থ 
সমুদয় বন্ধ, নন্ডিক্ষের বিভিন্ন অংশ প্রভৃতি কাহারও জ্ঞানের 
বিবয় নহে । 

যখন আমি আহার করি, তখন তাহ! জ্ঞানপূর্ববক করি, কিন্ত 
যখন আমি উহার সারভাগ ভিতরে গ্রহণ করি, তখন আমি 
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উহা) অজ্জাতসারে করির1 থাকি । যখন উহ) রক্ত-রূপে পরিণত 
হয়, তখনও উহ7 আমার অন্ভাতসারেই হইয়। থাকে । আবার 
যখন এ রক্ত হইতে শরীরের ভিন্ধ ভিন্ন অংশ গঠিত হয়, তখনও 
উহা আমার অজ্ঞতসারেই হইয়। থাকে । কিন্ত এই সমুদয় 
ব্যাপারশুলি আমার দ্বারাই সংসাধিত হইতেছে । এই শরীরের 
মধ্যে ত আর বিশটি লোক বসিয়। নাই যে প্র কাধ্যশুলি 
করিতেছে । কিন্ত কি করিনা জানিলাম বে, আমিই এগুলি 
করিতেছি, অপর কেহ করিতেছে না? এ বিষয়ে ত অনাম্।সেই 
আপত্তি হইতে পারে বে, আহার করার সঙ্গেই আমার সম্পর্ক ; 
খাছা পরিপাক করা ও তাহ! হইতে শরীর গঠন করা আমার 
জন্য আর একজন করিয়। দিতেছে । একথা কথাই নহে : কারণ 
হহ। প্রমাণিত হইতে পারে বে, এখন বে সকল কাধ্য আমাদের 
অজ্ঞাতসারে হইতেছে, তাঁহার প্রায় সকলগুলিই আবার সাধন- 
বলে আমাদের জ্ঞাতসারে সাধিত হইতে পারে। আনাদের 
হৃদক্সযস্ত্রের কাধ্য আপনিই চলিতেছে বলিয়া বোধ হয়, 
আমর কেহই উহাকে ইচ্ছামত চালাইতে পারি না, উহ! নিজের 
খেয়ালে নিজে চলিতেছে । কিন্তু এ হৃদরের কাধ্যও অভ্যাসবলে 
এমন ইচ্ছাধীন করা বাইতে পারে যে, হইচ্ছানাত্রে উহ! শীঘ্র 
বা ধীরে চলিবে, অথবা পায় বন্ধ হইয়। যাইবে । আমাদের 
শরীরের প্রায় সমুদয্ন অংশই আমাদের বশে আনা যাইতে পারে। 
ইহাতে কি বুঝা বাইতেছে ? বুঝা যাইতেছে যে, এক্ষণে বে 
সকল কাধ্য আমাদের অভজ্ঞাতলারে হইতেছে, তাহাঁও আমর! 
“করিতেছি ; তবে অজ্ঞাতসারে করিতেছি, এইমাত্র । অতএব 
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দেখ। গেল, মন্ুষ্যমন ছুই অবস্থার থাকিয়। কার্খ্য করিতে পাবে। 
প্রথম অবস্থাকে জ্ঞানভূমি বলা যাইতে পারে । যে সকল কাধ্য 
করিবার সময় সঙ্গে সঙ্গে আমি করিতেছি, এই জ্ঞান সদাই 
বিস্যমান থাকে, সেই সকল কাধ্য জ্ঞানভূমি হইতে সাধিত ভয়, 
বল! যাঁয়। আর একটি ভূমির নাম অজ্ঞানভুনি বল]! যাইতে 
প।রে। যে সকল কাধ্য জ্ঞানের নিম্নভূমি হইতে সাধিত ভয়, 
যাহাতে ‘আমি’ জ্ঞান থাকে না, তাহাকে আঅজ্ঞান্ভূুমি বুল? 

যাইতে পাবে । 
আমাদের কাধ্যকলাপের মধ্যে যাহাতে “অহং” মিশ্রিত 
আছে, তাঁহাকে জ্ঞানপুর্ববক ক্রিরা, আর যাঁহাঁতে “অহংএর 
সং নাই তাহাকে অভ্ঞানপুর্ববক ক্রিয়া বল! যান । নিযম্নঙ্গাতীত্ 
জহুতে এই অভ্ভঞাঁন্পুর্বক কাধ্যগুলিকে সহজাতিজ্ভঞঁন (instinct ) 
ললে। তদপেক্ষ। উচ্চতর জীবে ও সর্বাপেক্ষা উচ্চতম জীৰ 
মন্তম্যে এই দ্বিতীয় প্রকার কাব্য অর্থাৎ যাহাতে “অভংএক 
ভাব থাকে, তাহাই অধিক দেখ বায়-_উহাকেই জ্ঞাঁনপুর্নক 

ক্রিয়। বলে । 
কিন্তু এই ছুইটি বলিলেই যে সকল ভূমির কথ! বল? হইল, 
তাহা নছে। মন এই দুইটি হইতেও উচ্চতর ভূমিতে বিচরণ 
করিতে পারে । মন জ্ঞানের অতীত অবস্থায় বাইতে পানে । 
যেমন অজ্ঞানন্ভমি হইতে বে কাধ্য হয়, তাহ! জ্ঞানের নিক্নভূমির 
কাধ্য, তদজ্ূপ জ্ঞানাতীত ভূমি হইতেও কাধ্য হইয়। থাকে । 
উহাতে কোনরূপ “অহংএর কাধ্য হয় 'না। এই অহংজ্ঞানের 
কাধ্য কেবল মধ্য অবস্থায় হইয়! থাকে । যখন মন এই অহং-. 
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জ্ঞানরূপ রেখার ভউদ্ধে বা নিম্নে বিচরণ করে তখন কোনরূপ 
অহংজ্ঞান থাকে ন!, কিন্তু তখনও মনের ক্রিন্না চলিতে থাকে । 
যখন মন এই জ্ঞানভূমির অতীত প্রদেশে গমন করে তখন 
তাঁহাকে সমাধি, পূর্ণ চৈতন্য-ভূমি বা? জ্ঞানাতীত ভূমি বলে। 
এই সমাধি জ্ঞানেরও পরপারে অবস্থিত । এক্ষণে আমর! কেমন 
করিয়া জানিব বে, মানব সমাধি অবস্থাক্স জ্ঞানভূমির নিমস্ডরে 
গমন করে কি-না- একেবারে হীনদশাপন হুইন্না পড়ে কি-না? 
এই উভয় অবস্থার কাধ্যই ত অহংজ্ঞানশুন্ত । ইহার উত্তর এই, 
কে জ্ঞানভূমির নিম্দেশে আর কেই ব! উদ্ধদেশে গমন করিল, 
তাহ) ফল দেখিয়াই নিণীত হইতে পারে । যখন কেহ গভীর 
নিদ্রা মণ হয়, সে তখন জ্ঞানের নিক্রভমিতে চলিয়। বান । সে 
অভ্ঞাতসাব্ে তখন ৪ শরীরের সমুদ্র ক্রিরা» শ্বাস-প্রশ্বাস» এমন 
কি শরীর-সঞ্চালন-ক্রিয়া পধ্যন্ত করিনা থাকে ৷ তাহার এই সকল 
কাষ্যে অহংভাবের কোন সংলব থাকে নাঃ তখন সে অভ্ঞানে 
আচ্ছন্ন থাকে 2 নিদ্র! হইতে যখন উখ্খিত হয়, তখন সে যে মানব 
ছিল, তাহ! গইতে কোন ‘অংশে তাঁহার বৈলক্ষণ্য হয় ন} । তাঁহার 
নিদ। বাইধার পূর্বে তাঁহার যে জ্ঞানসমষ্টি ছিল, নিদ্রাভঙ্গের 
পর'ও ঠিক তাহাই থাকে, উহার কিছুমাত্র বৃদ্ধি হয় ন! । তাহার 
শদ্‌স্সে কোন নূতন তত্তালোক প্রকাশিত হয় ন! । কিন্ত যখন 
মানুষ সমাধিস্থ হয়, সমাধিস্থ হইবার পূর্বের সে যদি মহামর্খয, অজ্ঞান 
থাকে, সমাধিভঙ্গের পর সে মহাজ্ঞানী হুইয়! উঠিয়। আসে । 
এক্ষণে বুঝিয়। দেখ, এই বিভিন্নতার কারণ কি? এক অবস্থ' 
হইতে মানুষ যেমন গিয়াছিল, সেহরূপই ফিরিয়। আসিল ১ আর 
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এক অবস্তা হইতে ফিরিয়! মাঙ্সধ জ্ঞানালোৌক প্রাপ্ত হইল - এক 
মহাসাঁধু সিদ্ধপুরুষক্ূপে পরিণত হইল, তাহার স্বভাব একেবারে 
সম্পূর্ণ পরিবনডিভ হইয়া গেল, তাহার জীবন একেবারে অন্ধ 
আকার ধারণ করিল । এই ভ হু অবস্থার বিভিন্ন কল। এক্ষণে 
কথন] হইতেছে, ফল ভিন্ম ভিন্ন হইলে কারণও অবশ্য ভিন্ন ভি 
হইবে । আর সমাধি অবস্থা! হইতে লব্ধ এই জ্ঞানালোক যখন 
অজ্ভঞান-অবস্থা হইতে ফিরিবার পরের অআলম্থা বা সাধারণ 
জ্ঞানাবস্থায় ধুক্তিবিচারলন্ধ জ্ঞান হইতে অনেক উচ্চতর জ্ঞান, 
তখন উহ! অবশ্যই জ্ঞানাতীত ভূমি হইতে আদিতেছে । সমাঁধিকে 
তেইজন্ষাই জ্ঞানানীত ভনি নামে অভিহিত করিয়াছি । 

সমাসি বলিলে সংক্ষেপে ইনাই বুঝা । আমাদের জীবনে 
এই সমাধিল্স কাধ্যকারিতা কোথান ? সমাধির বিশেষ কাঁধ্য- 
কারিতা আছে । আমরা জ্ঞাতসারে বে সকল কম্ম করির! থাকি, 
বাহাকে বিচারের অধিকারভূমি বল! বায়, তাহা! অতিশয় 
সীমাবদ্ধ । নানব-যুক্তি একটি ক্ষুদ্র বৃত্তের মধ্যেই কেবল ভ্রমণ 
করিতে পারে । উহ! তাহার বাহিরে আর যাইতে পারে না 
আমরা কতই উহার বাহিরে বাহতে চেষ্টা করি, ততই ত্র চেষ্টা 
বেন অপন্তব বলিয়। বোধ হস্স। তাহা হইলেও. মন্ষ্য বাহ 
অতিশয় মুল্যবান বলিয্ন। আদর করে, তাহা এ যুক্তিরাজ্যের 
বাহিরেই অবস্থিত ।/7 অবিনাশী আত্মা আছে কি-না, ঈখর 
আছেন কি-না, এই সমুদয় জগতের নিরস্তা পরমজ্ঞান-স্বরূপ 
কেহ আছেন কি-না_-এ সকল তত্র নির্ণয় করিতে যুক্তি অপারগ ৯ 
যুক্তি এই সকল প্রশ্নের উত্তর দানে অসমর্থ ।১ যুক্তি কি বলে? 
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যুক্তি বলে, “আমি অজ্ভেয়বাদী, আমি কোন বিষয়ে হও বলিতে 
পারি না, ন!-ও বলিতে পারি ন!" । কিন্তু এই প্শ্রশুলির মীমাৎসা। 
আমাদের পক্ষে অতীব প্রয়ে।জনীন । এই প্রশ্গশুলির যথাযথ 
উত্তর করিতে না পারিলে মানবজীব্ন অসম্ভব হুইক্স॥ পড়ে । এই 
যুক্তিরূপ বৃত্তের বহিদ্দেশ হইতে লক্ধ সাধনাসমূহই আমাদের 
সমুদয় নৈতিক মত, সমুদয় নৈতিক ভাব, এমন কি, মন্তব্য 
স্বভাবে যাহ। কিছ মহত ও সুন্দর ভাব আছে, তৎ-সমুদগেরই 
ভিত্তি । অতএব এই সকল প্রশ্বের স্ুমীমাংস। ন। হইলে মানবের 
জীবন্ধারণই অসম্ভব হইয়। পড়ে । যদি মন্সন্যাজীবন সামান্য পাঁচ 
মিনিটের জিনিস হয়, আর বদি জগৎ কেবল কতকগুলি পরমাণুর 
আকস্মিক সম্মিলন্সাত্র হয়, তাহ! হইলে অপরের উপকার আমি 
কেন করিব ? দর ক্রায্পরত]! অথব। সহানুভৃন্তি জগতে 
থাকিবার আবশ্যক কি? তাঁহ। হইলে আমাদের ইহাই একমাত্র 
কর্তব্য হুইয়। পড়ে যে, বাহার যাহা ইচ্ছা, সে তাহাই করুক, 
নিজে সুখের জন্য সকলেই ব্যস্ডথ হউক । বদি আমাদের 
ভন্ব্যিতে অস্তিত্বের আশাই না থাকে, তবে আমি আমার 
ভ্রাভার গল! ন! কাটিন)? তাহাকে ভালবাসিব কেন ? বদি 
সমুদন জগতের অতীত সত্ভ। কিছু না থাকে, বদি মুক্তির আশাই 
ন থাকে, যদি কতকগুলি কঠোর, অভে্য, জড় নিয়মই সর্বস্ব 
হয়, তবে যাহাতে আমর! ইহলোকে সুখী হইতে পারি, তাহাই 
আমাদের কর্ভব্য হইয়। পড়ে । আজকাল অনেকের মতে, 
নীতির ভিত্তি হিতবাদ € U1i0> ) অর্থাৎ যাহাতে অধিকাংশ 
লোকের অধিক পরিমাণে স্ুখ-স্বাচ্ছন্দ্য হইতে পারে, তাহাই 
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নীতির ভিত্তি । উহাদিগকে জিজ্ঞাস। করি, আমর। এই ভিত্তির 
উপর দণ্ডায়মান হইয়। নীতি পালন করিব, তাহার হেতু কি? 
বদি সামার উদ্দেগ্ড সিদ্ধ হয়, তাঁহ। হইলে কেন না আমি 
অধিকাংশ লোকের অত্যধিক অনিষ্ট সাধন করিব ? হিতবাদিগণ 
(Utilitarians ) এই প্রশ্নের কি উত্তর দিবেন? কোন্টি ভাল 
কোন্টি মন্দ তাঁহ। তুমি কি করির। জানিবে? আনি আমার 
সুখ-বাসনার দ্বার! পরিচালিত হইয়। উহার তৃন্তিসাধন করিলাম, 
উহ! আমার স্বভাব, আমি উহ। অপেক্ষ। অধিক কিছু জানি না। 
আমার বাসনা রহিয়াছে, আমি উহার তৃণ্তিসাধন করিব, 
তোঁনার উহাতে আপত্তি করিবান কি অধিকার আছে ? মন্ষ্য- 
জীবনের এহ সকল মহত সত্য, বথ1- নীতি, আত্মার অমরত্ব, 
ঈশ্বর, পেম ও সহাম্সহুতি, সাধুত্ব ও সর্ব্বাপেক্ষ। মহাসত্য বে 

নিঃব্বার্থপরত!, এই সকল ভাব আমাদের কোণ! হইতে আসিল? 
সমুদয় নীতি-শ'ব্ব, মানুষের সমুদয় কাধ্য, মানুষের সমুদয় 
চিত্তবৃত্তি এই নিঃস্বা্খথপরতার্ূপ একমাত্র ভাবের (ভিত্তির ) 
উপর স্থাপিত, মানবজীবনের সমুদয় ভাব, এই নিংম্বার্থপরতাব্ধপ 
একমাত্র কথার ভিতর সন্নিবেশিত কর! যাইতে পারে। আনি 
কেন স্বার্থশুন্য হইব ? নিঃস্বাথপর হইবার প্রয্নোজনীয়ত। কি? 
আর কি শক্তিবলেই বা আমি নিঃস্বার্থ হইব? তুমি বলির! 
থাক, ‘আমি যুক্তিবাদী, আমি হিতবাদী”; কিন্তু তুমি যদি 
আমাকে ‘জগতের হিতসাধন করিতে কেন যাইবে,” তদ্বিষয়ে যুক্তি 
দেখাইতে ন! পার, তাঁহ! হইলে তোঁমাকে আনি অযৌক্তিক 
আখ্য! প্রদান করিব। আমি যে নিঃম্বার্পর হুইব, তাহার 
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কাঁরণ দেখাও ১» কেন আনি বুদ্ধিহীন পশুর ভ্নচরণ করিব না? 
অবশ্য নি:স্বাথূপরত!। কবিত্ব হিসাবে অভি স্রন্দর হইন্ডে পাবে” 
কিন্ক কবিত্ব ত যুক্তি নহে। আমাকে যুক্তি দেখাও; কেন আঙি 
নিঃন্বার্থপর হইব, কেন আনি সাদু হইব? অমুক এই কথা 
বলেন, অতএব এইরূপ কর- এইরূপ কোন ব্যক্তিবিশেষের 
কণ। আনি মানি না। আমি যে নিঃস্বা্থপর হইব, ইহাতে 
আঁমাব ভিত কোথায়? স্বার্থপর হইলেহ আমার ভিভ হয় 
‘ভিত’ অথে যদি ‘অধিক পারিমাণে তু বুঝায় । আনি অপরকে 
পভারণ। কিনা) ও অপরের সর্বস্ব হরণ করিয়। সর্ব্বাপেক্ষ। অধিক 
ক্ষ লাভ করিতে পাঁরি । হিতবাদিগণ ইহার কি উত্তর দিবেন ? 
তাহার! ইহার কিছুই উত্তর দিতে পাতেন নী । ইহার প্রকৃত 
উত্তর এই যে, এই পরিদুহ্যমান জগত একটি অনস্ত সমুদ্রের ক্ষুদ্র 
দ্'দ--একটি আনন্ত . শুঙ্খলের একটি ক্ষুদ্র অংশমাত্র। যাহার! 
টি নিঃস্বার্থপরত প্রচার করিয়াছিলেন ও মনুষ্য-জাতিকে 

1 শিক্ষ। দিব্াছিলেন্, ভাহাবরা এ তত্ব কোথায় পাইলেন ? 
আমর! জানি, ইহা সহ্জাতজ্ঞানলভ্য নহে। পশুগণ, যাহার! 
এই সহঙ্গত-জ্ঞানসম্পন, তাহার! ত ইহ! জানে না, বিচার- 
বুদ্ধিতেও ইহ! পাওস্বা যায় না, এই সকল তত্ত্বের কিছুমাত্র 
জানা যাক না। তবে এ সকল তক্তু তাহারা কোথা হইতে 
প/ইলেন ? 

ইতিহাসপাঁঠে দেখিতে পাওয়!। যায়, জগতের সমুদয় ধন্ম- 
শিক্ষক ও ধন্মপ্রচারকই, “আনর! জগতের অতীত প্রদেশ হইতে 
এই সকল সত্য লাভ করিয়াছি” বলিয়। গিয়াছেন। তাহার! 
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অনেকেই এই সত্য ঠিক কোথা হইতে পাইলেন, তদ্বিবয়ে 
অনভিজ্ঞ ছিলেন । কেহ হয় ত বলিলেন, “এক স্বগীয় দুত পক্ষবুক্ত' 
মন্সমন্যাকারে আমার নিকট আলিয়া আমাকে বলিলেন, “ওহে 
মানব, শুন, আমি স্বৰ্গ হইতে এই স্ুসমাচার আনয়ন করিয়াছি. 
গ্রহণ কর’ ।” আর একজন বলিলেন, “তেজঃ-পুঞ্জকায় এক 
দেবত। আমার সন্মুখে আবিভূ “ত হহয়। আমাকে উপদেশ 
দিলেন 1৮ 'আর একজন বলিলেন, আমি স্বপ্নে আমার পিতৃ- 
পুরুবগণকে দেখিতে পাইলাম, তাহারা আমাকে এই সকল 
তত্ব উপদেশ দিলেন ।» ইভাঁর অতিরিক্ত তিনি আর কিছুই 
বলিতে পারেন না । এইরূপে বিভিন্ন উপান্ে তত্লাভের কথ! 
বলিলেও ইহারা সকলেই এই বিষনে একমত যে, বুক্তিতর্কের ছার? 
তাহার! এই জ্ঞান লাভ করেন নাই, উহার অভীত-প্রদেশ হইতে 
তাহ।রা উহা লাভ করিক্রাছেন । এ বিবয়ে যোগশাস্রের মত 
কি? ইহার মতে তাহার বে বলেন, বুক্তিবিচাঝের অতীত- 
প্রদেশ হইতে ভাহারা এ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, হহু। ঠিক কথা; 
কিন্ত তাহাদের নিজের ভিতর হইতেই এক জ্ঞান তাহাদের 
নিকট আসিয়াছে । 

” যোগার! বলেন, এই মনেরই এমন এক উচ্চাবস্থা আছে, বাহ! 
বিচার-যুক্তির অধিকানের অতীত বা জ্ঞানাতীত-ভূনি!। এ 
উচ্চাবস্থায় পৌছিলেই মানব তর্কের অগম্য জ্ঞান লাভ করে। 
€লেই ব্যক্তিরই সমুদয় বিবন্বজ্ঞানের অভীত পরমার্থজ্ঞান বা 
অভীন্ত্রিয়জ্ডান লাভ হয়। এইরূপ পরম।র্থজ্ঞন-_বিচারের অতীত 
হতান-_- যে জ্ঞানে তর্কযুক্তি চলে ন1,--যাহাতে লোকে সাধারণ 
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মানবীয় জ্ঞান অতিক্ৰম করিতে পারে, তাহ? কখন কখন 
লোকের দৈবাৎ লাভ হইতে পারে; সে ব্যক্তি অতীন্দিয়জ্ঞান- 
লাভের বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ থাকিতে পাবে, কিন্ত তাহাতে 
তাহার এ জ্ঞান্লাভের প্রতিবন্ধক হয় না । কে যেন তাহাকে এ 
জ্ঞানব্াঁজ্যে ঠেশিয়। ফেলিয়। দেয় । আর এরূপ হঠাৎ অতীন্দির- 
জ্তানলাভ হইলে সে সাধারণতঃ মনে করে বে, এ জ্ঞান বহিঃ- 
প্রদেশ হইতে আসিতেছে ১১ ইহ)? হইতে বেশ বুঝা বাম যে, 
এই পারমাখিক জ্ঞান সকল দেশেই প্রকৃতপক্ষে এক হইলেও 
কোন দেশে দেবদূত হইতে, কোন দেশে তদশবিশেষ হইতে, 
আবার কোথাও বা সাক্ষাৎ ভগবান হইতে প্রাপ্ত বলিয়া! ' শুন! 
যায় কেন? হহার অর্থ কি? ইহার অর্থ এই যে, মন নিজ 
প্রক্কতিবশে|।নিজ অভ্যন্তর হইতেই এ জ্ঞান লাভ করিয়াছে । 
কিন্ত বাহার! উহ! লাভ করিয়াছেন, তাঁহার! নিজ নিজ শিক্ষা ও 
বিশ্বাস অনুসারে এ জ্ঞান কিরূপে লাভ হইল, তাহার বর্ণন। 
করিয়াছেন! প্রকৃত কথ। এই যে, ইহারা সকলেই এ জ্ঞানাতীত 
অবস্থায় হঠাৎ আসিয়। পড়িয়াছেন । 

/ ষোগীর॥ বলেন, এই জ্ঞানাতীত অবস্থায় হঠাৎ আলিয়! পডাক্স 
এক খোর বিপদাশকা। আছে । অনেক স্থলেই মন্ডতিক্ধ একেবারে 
নষ্ট হইবার সম্ভাবন। 1১ আরও দেখিবে, যে সব ব্যক্তি হঠাৎ 
এই অতীন্দরিয়জ্ঞান ল।ভ করিয়াছেন অথচ ইহার বৈজ্ঞানিক তত্র 
বুঝেন নাই, তীহারা যত বড়ই হউন না কেন, তাহার! সাধারণতঃ 
অন্ধকারে হাঁতড়াইয়াছেন এবং তাহাদের সেই জ্ঞানের সহিত 
কিছু না কিছু কিন্ভুতকিমাকার কুসংস্কার মিশ্রিত আছেই আছে। 
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তাহার) অনেক আজগুবি খের্নাল দেখিয়াছেন ও উহার 'প্রশ্রর 
দিয়! গিয়াছেন। 

বাঁহ! হউক, আমরা অনেক মহাপুরুষের লীবনচরিভ আলোচন! 
করিয়!। দেখিতে পাই হে, সমাধি লাভ করিতে পূুন্দোক্তরূপ 
বিপদের আশঙ্ক। আছে । কিন্ু ভাভাঁরা সকলেই বে এল অবস্তা 
লাভ করিয়াছিলেন, অছ্বিষরে কোন সন্দেভ নাউ । তীচার। যে 
কঝোননলূপে ভউক, অতএ জ্ঞানাজীভ ভিত আরোহণ করিয়াছিলেন ; 
তবে আমল)? দেখিতে পাই, যখন কোন মহাপুরুষ কেবল ভাবের 
দ্বার! পরিচালিত হইয়াছেন. কেনল ভাবেোম্ফ্ালবশে এই অবস্থার 
উপনীত ভুইক্সাছেন, ভিনি কিছু সত্য লাভ করিয্নাছেন বটে, কিন্ত 
তহসঙ্গে কুসংস্কার, গৌোঁড়ামি এ সকলও তাহাতে আসিয়াছে । 
ভাহার শিক্ষার ভিতরে যে উত্ক্ক্ট অংশ, ভতদ্দছার। যেনন জগতের 
উপকার হইয়াছে, এ সকল কুসংস্কারাদির দ্বারা তেননি ক্ষতিও 
হইয়াছে || মন্ষ্যজীবন্ নানাপ্রকার বিপরীতভাবে আক্রান্ত 
বলিয়। অসামজস্তপুর্ণ ; এই অসামঞ্জস্তযোর ভিভর কিছু সামজন্ত 
ও সত্যলাভ করিতে হইলে, আমাদিগকে অতর্কঘুক্তির অতীত 
প্রদেশে যাইতে হইবে } কিন্তু উহ! ধীরে ধীরে করিতে হইবে ; 
নিব্নমিত সাধনাদ্বার। ঠিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে উহাতে পৌছিতে 
হইবে, আর সমুদন্ন কুসংস্কার আমাদিগকে ত্যাগ করিতে 
হইবে । অন্ত কোন বিজ্ঞান-শিক্ষার সময় আনরা বেরূপ করিয়। 
থাকি, ইহাতেও ঠিক (সেই ধারার অনুসরণ এবং যুক্তি- 
বিচারকেই আনাদের ভিত্তিস্বr্প করিতে হইবে । তর্কযুক্তি 
আমাদিগকে যতদূর লইয়! যাইতে পারে, তভতদূর যাইতে হহবে। 
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ভতৎ্পরে যখন আর তর্কনুক্তি চলিবে না, তখন উহাই সেই 
সৰ্ব্বোচ্চ অবস্থা! লাভের পণ আমাদিগকে দেখাইক্সা দিবে ।১ অতএব 
যখন কেহ নিজেকে প্রত্যাদিষ্ট বলিয়! দাবি করে অথচ যুক্তি বিরুদ্ধ 
বাতা বলিতে থাকে, তাঁহার কথ! শুনিও ন! কেন? কারণ, 
যে তিন অবস্থার কথা বলা হইয়াছে, যথ। পেশুপক্ষীতে দৃষ্ট 
সহজাত জ্ঞান, বিচারপূর্ববক জ্ঞ'ন ও জ্ঞানাতীত অবস্থা, ভঁহার! 
একই মনের অবস্থাবিশেষ । একজন লোকের তিনটি মন থাকিতে 
পারে না, সেই এক মনই অপরভাবে পরিণত হয়। সহজাত- 
জ্ঞান নিচারপুর্বক জ্ঞানে ও বিচাবপুর্বক-জ্ভঞান জ্ঞানাতীত 
অবস্থান্ন পরিণত হয় ১১ সস্তরাং এই কয়েক অবস্থার মধ্যে এক 
লস! অপর অবস্থার বিরোধী নহে । অতএব যখন কাহারও 
নিকট অসম্বদ্ধ প্রলাপতুন্য এবং যুক্তি ও সহঙ্গজ্ঞানবিরুন্ধ কথাবার্ত। 
শুনি-ত পাও, তখন নিভীক অন্তরে উহ। পত্যাখ্যান করিও ও 
কারণ, প্রকৃত প্রভ্যাদেশ বিচারজনিত জ্ঞানের অসম ম্পূর্ণতার 
পূর্ণত! মাত্র সাধন করে । পূর্ববতন মহাপুরুখগণ যেমন বলিন্বাছেন» 
‘আমর! বিনাশ করিতে আসি নাই, সম্পূর্ণ করিতে আসিস্বাছি”__ 
এইরূপ প্রত্যাদেশও বিচার-জনিত জ্ঞানের-পূর্ণতাসাধক । বিচার- 
জনিত জ্ঞানের সহিত উহার সম্পূর্ণ সমস্বন্স আছে, আর যখনহ 
উহা? যুক্তির বিরোধী হইবে, তখনই জানিবে, উহা যথার্থ 
প্রত্যাদেশ নহে । 

/. ঠিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে সমাধি-অবস্থা লাভের জন্যই প্পুর্বব- 
কথিত সমুদয় ষোগাঙ্গগুলি উপদিষ্ট হইয়াছে । আরও এটি বুঝ! 
বিশেষ আবশ্যক যে, এই অতীন্নরিয্ন জ্ঞান্লাভের শক্তি প্রাচীন 
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মহাপুরুষগগণের ক্যায় প্রত্যেক মন্ব্যেত স্ৰভাব্‌সিদ্ধ। তাহার 
আমাদিগ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ প্রকৃতির জীববিশেষ ছিলেন না, 
ভাহার। তোমার আমার মতই মানুষ ছিলেন । অবশ্য তাহার? 
খুব উচ্চাঙ্গের যোগা ছিলেন এবং পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানাতীত অবস্থ। 
লাভ করিয়াছিলেন। তবে চেষ্টা করিলে তুমি আমিও উহা। 
লাভ করিতে পারি। তাহার! যে কোন বিশেষ-প্রকার অদ্ভুত 
লোক ছিলেন, তাহ। নহে । এক ব্যক্তি এ অবস্থ। লাভ করিয়াছেন, 
উহ! হইতে প্রমাণিত হয় যে. প্রত্যেক ব্যক্তিরই এই অবস্থা 
লাভ করা সম্ভব । ইহ যে শুধু সম্ভব তাহ। নহে, সকলেই 
কালে এই অবস্থা লাভ করিবেই করিবে, আর এই অবস্থা 
লাভ করাই ধন্ধ | কেবল প্রত্যক্ষ অনুভূতি দ্বারাই প্রকৃত শিক্ষা 
লাভ হর । আমরা সার জীবন তর্কবিচার করিতে পারি, কিন্ত 
নিজে প্রাত্যন্ষ অনুভব না করিলে সত্যের কণামাত্র ও বুঝিতে 
পার্িব না । ১ কর্রেকখানি পুস্তক পড়াইক্সা তুমি কোন ব্যক্তিকে 
অন্ত্রচিকিৎসর্ক করিয। তুলিবার আশ। করিতে পার না। 
কেবল একখানি মানচিত্র দেখাইলে কি আমার দেশ দেখিবার 
কোৌতুহল-চরিতার্থ হইবে ? নিজে তথায় গিকসা সেই দেশ প্রত্যক্ষ 
করিলে তবে আমার কৌতূহল মিটিবে। মানচিত্র কেবল 
দেশটির আরও অধিক জ্ঞান লাভের জন্য আগ্রহ জন্মাইয়!। দিতে 
পারে । ইহা ব্যতীত উহার আর কোন মুল্য নাই! কেবল 
পুস্তকের উপর নির্ভর করিলে, মন্ষ্যমনকে কেবল অবনতির 
দিকে লইয়া! যায় । ইঈশ্বরীন্প জ্ঞান কেবল এই পুস্তকে বা এ শাস্ত্রে 
আবদ্ধ বলা অপেক্ষা ঘোর নাষ্ভিকত1 আর কি হইতে পারে? 
| ৮৮ 


l 


ধ্যান ও সমাধি 


মান্ধব ভগবানকে অন্ত বলে, আবার এক ক্ষুদ্র গ্রন্থের ভিতর ভাহাকে 
আবন্ধ করিতে চায়! কি আম্পদ্ধী ! পুখিতে বিশ্বাস করে নাই 
বলির, “একখানি গ্রন্থের ভিতরে সমুদয় ঈশ্বরীযর় জ্ঞান আবদ্ধ,-_ হহ। 
বিশ্বাস করিতে প্রস্থত হয় নাই বলিয়। লক্ষ লক্ষ লোক হত হইয়াছে । 
অবশ্য সে হত্যাদির যুগ আর এখন নাই, কিন্ত জগত এখনও এই 
প্রহ্থ-পিশ্বীতে ভয়ানক জড়িত । 

7 ঠিক ইবজ্ঞ।নিক উপায়ে জ্ঞানাতাত অবস্থা লাভ করিতে 
হইলে, আমি তোমাদিগকে রাজযোগবিষয়ে যে সকল উপদেশ 
দিতেছি, তাঁহার প্রত্যেক স।খনটির ভিতর দিয়? যাইতে হইবে 1১ 
পুর্বব বক্তৃতার প্রত্যাহার ও ধারণ? সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, ক্ষণে 
ধ্যানের বিষয় আলোচনা করিব ৷ দেহের অন্সবর্ভ্যা অথব। 
বাহিরের কোন গ্দেশে মনকে কিছুক্ষণ স্থির রাঁখিবার চেষ্ট! পুনঃ 
পুনঃ করিতে থাকিলে উহার এ দিকে অবিচ্ছেন্য গতিতে 
'শবাহিত হইবার শক্তি লাভ হহবে। এই অবস্থার নাম ধ্যান । 
যখন ধ্যানশক্তি এতদূর উতকর্ষ প্রান্ত হর যে, অনুভুতির 
বহিভাগটি পরিত্যক্ত হইয়। কেবল উহার অন্তভাগটির অর্থাৎ 
অর্থের দিকেই মন সম্পূর্ণরূপে গমন করে, তখন সেই অবস্থার 
নাম সমাধি । ধারণ!, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটিকে একত্রে 
লইলে, তাঁহাকে সংযম বলে ; অর্থাৎ ( ১) যদি কেহ কোন বস্তুর উপর 
মনকে একাপ্র করিতে পাত্রে, ( ২) পরে দীর্ঘকাল ধরিয়!। ক বস্তুর 
উপর একাগ্রতাপ্রবাহ চালাইতে পারে, (৩ ) অবশেষে এইরূপ ক্রমাগত 
একাগ্রত! ছারা, যে আভ্যন্তরীণ কারণ হইতে এ বাহ্য বস্ত্র 
অন্ভূত্তি উৎপন্ন হইয়াছে. কেবল তাহার উপর মনকে ধরিয়। 

১০৯ 


বাজবোগ 


রাখিতে পারে, সমুদয়ই এইরূপ শক্ত্িসম্পন্গ মনের বশীভূত হইয়। 
যায় । 

যত প্রকার অবস্থা আছে, তন্মধ্যে এই ধ্যানাবস্থাই জীবের 
সর্বেবাচ্চ অবস্থা ১ যতদিন বাসনা থাকে, ততদিন যথার্থ স্থ 
আসিতে পারে-ন1, কেবল বন কোন ব্যক্তি সমুদয় বস্তু এই 
খ্যানাবন্থ। হইতে অৰ্থাৎ সান্দিভ।বে পধ্যালোচন। করিতে পারেন, 
তখনই তাহার প্রকৃত সুশলাত হয়। ইতর প্রাণীর ক্রখ ইন্দিয়ের 
উপর নির্ভর করে । মানুষের স্তখ--_-বুদ্ধিতে, আব দেবমানব 
আধ্যাত্মিক ধ্যানেই আনন্দলাভ করেন । যিনি এইরূপ ধ্যানাবস্থ। 
প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার নিকট জগৎ যথার্থ হ₹ অতি স্ন্দররূপে 
প্রতীয়মান হুয়। বাহার বাসনা নাই, বিনি সর্বববিবক্ষে নিলিপ্ত, 
তাহার নিকট প্রক্কতির এই বিভিন্ন পরিব্্তন কেবল এক মহা- 
সৌন্দধ্য ও মহান্‌ ভাবের ছ'বিনাত্র । 

/ ধ্যানে এই তত্রগুলি জান! আবশ্যক । মনে কর, আমি একটি 
শব্দ শুনিলান । শ্রমে বাহির হইতে একটি কম্পন আসিল, 
তৎ্পরে জানবীন্ন পতি-_ উহ! ননেতে এক কম্পনটিকে লহয্ন। গেল, 
পরে মন হইতে আলাল এক প্রতিক্রিন্না হইল, উহার সঙ্গেসন্দেই 
আমাদের বাহ্যবস্তব্র ভ্ত।ল্‌ উদন হইল ॥ এই বাহ্য বস্তটই আকাশায় 
কম্পন ভইতে মানসিক পতিক্রিয়! পৰ্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন পরিবৃর্ত্তন- 
গুলির কারণ । যোগশাস্বে এই তিনটিকে শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান 
বলে ॥ শারীরবিধান শন্দ্েলি ভাবার গুলিকে আক?ণা 
কম্পন, সাধু ও মস্ডিক্মমধ্যস্থ গতি এবং মানসিক প্রতিক্রিয়। এইরূপ 
আখ্য। দেওয়। বানর । এই তিনটি প্রক্রিক্পা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইলেও 
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এখন এমনভাবে মিশ্রিত হইস্ন। পড়িরাছে বে, উহাদের শ্রভেদ 
আর বুঝা? যায় না। ম্মামর। বাস্তবিক এক্ষণে এ তিনটির 
কোনটিকেই অন্গভব করিত পারি না, কেবল উহাদের সম্মিলনের 
ফলস্বরূপ বাহ বস্তুমান অন্ভল করি । পত্যেক অক্গুভব্ক্রিয়াতেই 
এই তিনটি ব্যাপার রহিয়াছে, আমরা উহাঁদিগকে প্রথক করিতে 
+রিব ন! কেন ? 

প্রথমোক্ত বোগাজশুলির জ্ভ্যাসের দার যখন মন দত ও 
লংবত ভন ও সুশ্মতল অন্তভবের শাক্ত লাভ কবে, তখন উহাকে 
ধ্যানে নিযক্ত_ করা ক্তব্য ! শপ্রথমতঃ, স্থল বস্তু লহয়! ব্যান কর। 
আবশ্তক । পরে ক্রমশঃ স্ুস্মাং স্ক্মতর ধ্যানে অধিকার হইবে, 
পরিশেষে আমরা বিবরশূন্য অর্থাৎ নিবিবকল ধ্যানে ক্কতকাধ্য 
হইব । মনকে প্রথমে অনুভূতির বাহ কারণ স্অ্ণীৎ বিষয়, পত্রে 
শাঝুনগুলনধ্যস্থ গতি, ততপনে নিক্জেৰ প্ৰতিক্ৰিন্ৰাশগুলিকে অঙ্গভব 
করিবার জন্য নিযুক্ত করিতে হইবে। যখন কেবল 'অক্তভূতির 
বাহ উপকরণ, অর্থাৎ, বিবক্সমুভতে পৃথকভাবে পরিজ্ঞ।/(ত হওয। 
বাইবে, তখন সমুদয় স্ক্ম-0ভীতিক পদার্থ সমুদয় কুস্মশরীর ও 
স্ুন্ম-রূপ জানিবার ক্ষমতা হইবে । বখন আভ্যন্তরীণ গতিশুলিকে 
অন্য সমুদয় বিষয় হইতে প্রথক্ড করিয়। জানা যাইবে, তখন 
মানসিক বুভিপ্রবাহগুলিকে-আপনাত্র মধ্যেই হউক বা অপরের 
মধ্যেই হউক - জানিতে পারা যাইবে ; এমন কি উহার? 
ভৌতিক শক্তিরূপে পরিণত হইবার পুর্বে উহাদিগকে পৱিজ্ঞাত 
হওয়। যাইবে এবং বখন কেবল মানসিক প্রতিক্রিয়।শুলিকে 
জানিতে পার! যাইবে, তখন যোগী সর্ব পদার্থের জ্ঞান লাভ 
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করিতে পারিবেন ; কারণ, যত কিছু বসন্ত আমাদের প্রত্যক্ষ 
হয়, এমন কি সমুদয় চিত্তবৃত্তি পধ্যস্ত এই মানসিক 
প্রতিক্রিয়ার ফল । এরূপ অবস্থালাভ হইলে, তিনি নিজ মনের 
যেন ভিত্তি পধ্যস্তও অনুভব করিবেন এবং মন তখন তাহার 
সম্পূর্ণ বশে আসিবে 5 যোগীর নিকট তখন নানাপ্রকার 
অলৌকিক শান্ত আসিবে ৷? কিন্তু যদি তিনি এই সকল শক্তিলাভে 
এলোভিত হইয়। পড়েন, তবে তাহার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ 
অবরুদ্ধ ভইস্মা যাঁন। ভোগের পশ্চাতে ধাবমান হওয়ায় এতই 
অনর্থ! কিন্ত: বদি তিনি এই সকল অঙোৌকিক শক্তি পধ্যন্ত 
ত্যাগ করিতে পারেন, তবে তিনি মন-বপ-সমুদ্রধ্যস্থ সমুদয় 
_ বুন্তি প্রবীহকে সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করা বপ “বোাগের চরম লক্ষ্যে 
উপনীত হইতে পারিবেন । তখনই মনের নানাপ্রকার বিক্ষেপ ও 
দৈভিক নানাবিধ গতি দ্বারা বিচলিভ ন! হউক আত্মার মহিম। 
নিজ পুর্ণ জ্যাতিতে প্রকাশিত হইবে । তখন যোগী জ্ঞানঘন, 
অবিনাণা ও সর্ববব্যাপিরূপে নিজ সম্বরূপের উপলব্ধি করিবেন, 
বুঝিবেন-_তিনি অনাদি ক।ল হইতেই এরূপ রহিয়াছেন। 

এই সমাধিতে শাত্যেক মন্য্যের, এমন কি, প্রত্যেক প্রাণীর 
অধিকার আছে । অতি নিম্ন তর ইতর জন্তু হইতে অতি উচ্চ 
দেবত1 পধ্যস্ত, কোন না কোন সময়ে সকলেই এই অবস্থা লাভ 
করিবে, আর যাহার যখন এই অবস্থা লাভ হইবে, সে তখনই 
কেবল তখনই, প্রকৃত ধর্ম লাভ করিনে ।॥ তবে এক্ষণে আমরা 
যাহা করিতেছি, এগুলি কি? এ্রশুলির সহায়ে আমরা এ 
অবস্থার দিকে ক্রমাগত অগ্রসর হইতেছি । এক্ষণে আমাদের 
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সহিত, যে ধৰ্ম্ম না মানে, তাহার বড় বিশেষ প্রভেদ নাই। 
কারণ আমাদের অত্ীন্দ্রিয় তত্ত্ব সন্বন্ধীকস কোনরূপ প্রত্যক্ষান্চভূতি 
নাই । এহ একা শ্রতাঁসাধনের প্রয্নোজন--প্রত্যক্ষান্তভূতি-লাভ । 
এই সমাধি লাভ করিবার প্রত্যেক অঙ্গই বিশেষরূপে বিচারিত, 
নিয়মিত, শ্ৰেণীবদ্ধ ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সংবদ্ধ হইয়াছে । 
যদি ঠিক ঠিক সাধন হয়, তাহা? হইলে উহ! নিশ্চয়ই আমাদিগকে 
প্রকৃত লক্ষ্যস্থলে পৌছিয়। দিবে । তখন সমুদর হুঃখ চলিয়। যাইবে, 
কর্মের বাঁজ দগ্ধ হইক্সা যাইবে, আত্মা ও অনন্তকালের জন্য মুক্ত 
হইয়! যাইবে । ১১ 
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(কুন্মপুরাণ, উপরিভাগ» একাদশ ধ্যান হইতে উদ্ধৃত ) 


ষোঁগ!মি মানবের পাপ-পিঞ্জরকে দগ্ধ করে এবং তখন সত্ব শুদ্ধি 
ও সাক্ষাৎ নির্বাণ লাভ হয়। যোগ হইতে জ্ঞান লাভ হয়। 
জ্ঞানও যোগার মুক্তি-পথের সহায়। যাহাতে যোগ ও জ্ঞান 
উভয়ই বিরাজমান, ঈশ্বর তাহার প্রতি প্রাসম্ম হন । যাহার! 
পেত্যহ একবার, দুইবার, তিনবার অথবা সদ সর্ববদ। মহাষোগ 
অভ্যাস করেন, তাহাদিগকে দেবত! বলিক্সা জানিবে। যোগ 
দই প্রকার বথা-_অভাব ও মহাযোগ । যখন আপনাকে 
শৃন্তা ও সর্ব প্রকার গুণ-বিরহিত-রূপে চিন্তা করা যায়, তখন তাহাকে 
অভাবযোগ বলে । যন্দারা আত্মাকে আনন্দপূর্ণ, পবিত্র ও ব্রহ্ষেত 
সহিত অভিন্নরূপে চিন্ত। করা হয়, তাহাকে মহাযোগ বলে। 
বোগা এই উভয় প্রকার যোগের দারাই আন্ম-সাক্ষাৎকার করেন । 
আমর) অকন্তান্ট ও বে সমস্ত যোগের কথ। শান্দ্রে পাঠ করি বা শুনিতে 
পাই, সে সমস্ত যোগ এই ব্রহ্ষযোগের_বে ব্রহ্মযোগে যোগা 
আপনাকে ও সমুদয় জগণ্তক সাক্ষাৎ, ভগবতস্বরূপে অবলোঁকন 
করেন, তাহার এক কণার সমানও হইতে পারে না। ইহাহ 
সমুদয় যোগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । 

বাঁজযোগের এই কয়েকটি বিভিন্ন অঙ্গ বা সোপান আছে । 
যম, নিরম, আসন, প্রাণায়ান, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। 
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উহাদের মধ্যে যম বলিতে অহিংস, সত্য, অন্তেন, ব্র্গচধ্য ও 
অপরিগ্রভকে বকঝায়। এই বম দ্বার? চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়। কায়, 
মন ও বাক্য দ্বার! সদাসব্বদ সর্বপ্রাণীর হিংসা না করা বা 
ক্রেশোৎপাদন না করাকে অহিংসা বলে । অহিংস! অপেক্ষা 
শেষ্টতর ধন্ম আব নাই । জীবের প্রতি এই অভিংসাভাব 
অবলম্বন করা অপেক্ষ। মানুষের উচ্চতর সুখ আর নাই । সত্য 
হইতে সমুদর লাভ হয়, সত্যে সমুদয় . প্রতিষ্ঠিত । যথার্থ 
- কথনকেই সত্য বলে। চৌধ্য ব। বলপূৰ্বক অপরের বস্তু গ্রহণ 
না করার নান নসস্তেযর । কারমনোবাক্যে সর্বদা! সকল অবস্থায় 
মৈথুনরাতিত্যের নামই ত্রদ্ষচধ্য । অভি কষ্টের সময়ও কোন্‌ 
ব্যক্তির নিকট হইতে কোন উপহার গ্রহণ ন! করাকে অপরিগ্রহ 
বলে। অপরিশ্রহ-সাধনের উদ্দেগ্য এই,-_কাহারও নিকট কিছু 
লইলে সহৃদয় অপবিত্র হইনস। যায়, গ্রহীত1 হীন হুইয়! যান, তিনি নিজের 
স্বাধীনতা বিস্মৃত হন এবং বদ্ধ ও আসক্ত হইর) পড়েন । 1 

| তপঃ, স্বাধ্যায, সন্তোষ, শৌচ ও ঈশ্বর-প্রণিধান _ এই 
কয়েকটিকে নিয়ম বলে ৷ নিয়ম শব্দের অর্থ নিয়মিত অভ্যাস ও ব্রত 
পরিপালন । উপবাস বা অন্তঠবিধ উপারে দেহ-সংবমকে শারীরিক 
তপস্য। বলে । বেদপাঠ অথব)? অন্য কোন মন্ত্র উচ্চারণকে 
সত্শুদ্ধিকর ব্বাধ্যার বলে। মন্্রজপ করিবার তিন প্রকার নিয়ম 
আছে-_বাচিক, উপাংশ ও মানস । বাঁচিক অপেক্ষা উপাংশু 
জপ শ্রেষ্ঠ এবং তাহা হইতে মানস জপ শ্রেষ্ঠ । যে জপ, এত 
উচ্চস্বরে কর। হয় যে, সকলেই শুনিতে পায়, তাঁহাকে বাঁচিক 
বলে। যে জপে কেবল ওঠে স্পন্দন মাত্র হয়, কিন্ত নিকটবর্তী 
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ব্যক্তি কোন শব্দ শুনিতে পাঁয় না» তাহাকে উপাংশু বলে। 
যাহাতে কোন শব্দ উচ্চারণ হয় না,» কেবল মনে মনে জপ করা! 
হয় ও তৎসহ সেই মন্ত্রের অর্থ স্মরণ কর। হয়, তাঁহাকে মানসিক 
জপ বলে । উহাই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । খবগণ বলিয়াছেন, 
শৌচ দ্বিবিধ,__বাহ্া ও আভ্যন্তর । ম্বর্তিক» জল অথবা অন্তান্থ 
দ্রব্য দ্বারা বে শরীর শুদ্ধ কর! হন, তাহাকে বাহা শৌচ বলে, যথা 
সানাদি। সত্য ও অন্ঠান্ ধল্মাদি দ্বার। মনের শুদ্ধিকে 
আভ্যন্তর শৌচ বলে। বাহ্য ও আভ্যন্তর শুদ্ধি উভয়ই আবশ্যক । 
কেবল ভিতরে শুচি থাকিম। বাহিরে অশুচি থাকিলে শৌচ 
সম্পূর্ণ হইল ন।। যখন উভয় প্রকার শোৌচ কাধ্যে পরিণত কর! 
সম্ভব না ভ্র, তখন কেবল আভ্যন্তর শৌচ অবলম্বনই শ্রেয়স্কর | 
কিন্ত এই উভয় প্রকার শৌচ না। থাকিলে কেহই যোগা হইতে 
পারেন ন।। ঈশ্বরের স্ততিঃ স্মরণ ও পূু্দারূপ ভক্তির নাম ন্শ্র- 
প্রণিধান । ২ 

খ্যম ও নিয়ম সম্বন্ধে বলা হইল । | তৎপরে আসন । আঁসন 
সম্বন্ধে এইটুকু বুঝিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বক্ষঃস্থল, প্রীব। ও 
মস্তক সমান রাখ্য়। শরীরটিকে বেশ স্বচ্ছন্দভাবে রাখিতে 
হুইবে |৷ এক্ষণে প্রাণাকামের বিষয় কথিত হইবে । প্রাণের 
অর্থ নিজ শরীরের অভ্যন্তরস্থ জীবনীশক্তি, ও আরাম অর্থে 
উহার সংযম । প্রাণাঙ্গান তিন প্রকার অধম মধ্যম ও 
উত্তম । উহ! আবার তিন ভাগে বিভক্ত» যথা পুরক»” কুস্তক 
ও রেচক । যে প্রাণায়ামে ৯২ সেকেগু কাল বাস্তু, পুরণ কর 
বান, তাঁহাকে অধম প্রাণাক্সাম বলে। ২5 সেকেণ্ড কাল বায়ু 
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পূরণ করিলে মধ্যম প্রাণায়্াম ও ৩৬ সেকেণ্ড কাল বায়ু পুরণ 
করিলে তাহাকে উত্তম প্রাণায়াম বলে । অধম প্রানাস্সামে ঘম্ম, 
মধ্যম প্রাণায়ামে কম্পন এবং উত্তম প্রাণাক্কামে আসন হইতে 
উত্থান হয়। গায়ত্রী বেদের পবিভ্রতম মন্ত্র । উহার অর্থ, 
“আমর! এই জগতের পসবিত। পরন দেবতার বরণীয় তেজ 
ধ্যান করি, তিনি আন।দের বুদ্ধিতে জ্ঞান বিকাশ করিয। দিন |” 
এই মন্ত্রের আদিতে ও অন্তে প্রণব সংঘুক্ত আছে। একাট 
প্রাণায়!মের সমস তিনটি গাক্ষত্রী মনে মনে উচ্চারণ করিতে 
হয়। পশপ্রত্যেক শাস্েই প্রাণ৷য়াম তিন ভাগে বিভক্ত বলিব! 
কথিত আছে, যথ।-_-রেচক, বাকিরে শ্বাসত্যাগ * পূরক, শ্বাসগ্রহণ ; 
ও কুম্ভক, স্থিতি_ ভিতরে ধারণ কর V (অনুভবশক্তিবুক্ত ইন্দ্িয়গণ 
ক্ৰমাগত বহিন্ষুখীন হইয়। কাধ্য করিতেছে ও বাহিরের বস্তুর 
সংস্পর্শে আসিতেছে। শএগু'লকে আমাদের নিজেব্র অধীনে আনস্কন 
করাকে প্রত্যাহার বলে । আপানার দিকে সংগ্রহ বা আহরণ করা, 
ইহাই প্রত্যাহার শব্দের প্রক্কত অর্থ ॥ 

| হৃদ্‌-পদ্মে, মন্ডকের ঠিক মধ্যদেশে বা দেহের অন্য স্থানে 
মনকে ধারণ করার নাম খারণ। J [মনকে এক স্থানে সংলগ্ন 
করিয়।, সেই একমাত্র স্থানটিকে অবলশ্বনস্বরূপ গ্রহণ করিয়!, 
কতকগুলি বুভিপ্রবাহ উত্থাপিত কব! হইল ; অন্তুবিধি বুভ্তিপ্রব।হ 
ভঠ্ভিগ। যাহাতে ফ্রগশুলিকে নষ্ট ন! করিতে পারে তাহার চেষ্টা 
করিতে করিতে প্রথমোক্ত বুভ্তিপ্রবাহখুলিই ভ্ৰমে প্রবলাকার 
ধারণ করিল এবং শেষোক্তগুলিই কমিক কমিয়। শেষে একেবারে 
চলিয়। গেল ; :/ [ ফলের এই বহুবৃত্তিরও নাশ হইয়। একটি 
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ব্রত্িনাত্র অবশিষ্ট রহিল: ইহাকে ধ্যান বলে ॥ / যখন এই 
অবলম্বনের ও কিছু প্রয়োজন থাকে লা, সমুদন মনটিই যখন 
একটি অতরঙ্গরূপে পরিণত হয়, মনের এই একরূপতার নাম 


সমাপি। তখন কোন বিশেষ "প্রদেশ অথবা চক্রালিশেষকে 
অবলম্বন করিক্সা ধ্যান্-প্রবাভ ভখ্থাপিশ হয় ন!, কেবল ধ্যেক্স 
বস্তুর ভাবমাত্র অন্শিষ্ট থাকে । যর্ণি মনকে কোন স্থানে ১২ 


০সকেগড ধারণ করা যার, তাভাতে একাটি বাঁরণ। হইবে 5 
এই ধারণ! দ্বাদশ শুণিত হইলে একাটি ধ্যান এবং এই ধ্যান 
ছাদশ গুণ হইলে এক সমাবি ভইলে । / | 

যেখানে অগ্নি লা জল হইন্তে কোন বিপদাশহন আছে 
এমন স্থানে, শুফপত্রাকীর্ণ ভূমিতে, ল্ম্কজভ্ঞসনীনুল স্থলে, চতুষ্পথে, 
অতিশয় কোলাহলপূর্ণ স্থানে, অত্যন্ত ভয়জ্গনক স্থানে, 
বলুীকস্ত.পসমীপে, অথবা ভুর্জনাক্রান্ত স্থানে যোগ সাধন কর! 
উচিত ন্ত্।? এই ব্যবস্থা বিশেষভাবে ভারতের পক্ষে খাটে । 
যখন শরীর অশিশন্ম অলস বা অন্ন বোধ হয়, অথবা) মন 
যখন অভিশন ছুহথপুর্ণ থাকে, তখন সাধন করিবে না। অতি 
স্ুপুপ্পু ও নিৰ্জ্জন স্থানে, যেখানে লোকে তোমাকে বিরক্ত 
করিতে ন। আইসে, এমন স্থানে গিয়। সাধন কর । অশুচি 
স্থানে বসিয়। সাধন করিও না। বরং সুন্দর দুগ্যযুক্ত স্থানে 
অথবা ভোমার নিজগুহস্থিত একটি সুন্দর খবরে বসিয়। সাধন 
করিবে। সাধনে প্রবুক্ড হইবার পূর্বের সমুদয় প্রাচীন যোগিগণ, 
তোঁমার নিজ গুরু ও ভগবানকে ননকস্কার কলসি সাধনে প্রবুভ 
তইবে । 


সংক্ষেপে বাজবোগ 


ধ্যানের বিষয় পূর্বেই উলিখিত হইয়াছে। এক্ষণে 
কতকগুলি ধ্যানের প্রণালী বণিত হইতেছে । ঠিক সরলভাবে 
ভপবেশন করিনা নিজ নাসিকাশগ্রে দৃষ্টি কর । দেখিবে এই 
নাসিকাগ্রে দৃষ্টি মনঃস্থৈখ্যের বিশেব সহায়ক । চাক্ষুষ লানুদ্ধয়ের 
বশাকরণ দ্বারা প্রতিক্রিয়ার কেন্ছরভূর্টটিকেও অনেকটা আক্মভাধীনে 
অন) যায়, সুতরাং উহ দ্বার ইচ্ছাশক্তি আমাদের অনেকটা 
বশীভূত হইয়। পড়ে । এইবার কয়েকপ্রকাঁর ধ্যানের কথা বল! 
যাইতেছে । চিন্ত। কর, সস্ভতক হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধে একট 
পদ্য বুহিরাছে, ধন্ম উহার মূলদেশ, জ্ঞান উহার মৃণালস্বরূপ, 
বোগীর অষ্টসিদ্ধি এ পদ্মোর অগ্রদলন্বরপ আর বৈরাঁগ্য উহার 
অন্যন্তরস্থ কনিকা ॥ তে যোগা অষ্টসিদ্ধি উপ্‌ন্থিত হইলেও 
উহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই মুক্তিলাভ 
করেন ॥ এই কারণেই অষ্টসিদ্ধিকে বহির্দেশবর্তী অষ্টদলরূপে 
এবং অভ্যন্তরস্থ কণিকাকে পর-€বরাগ্য অর্থাৎ ‘অষ্টসিন্ধি উপস্থিত 
হইলে তাহাতেও বৈরাগ্য’-রূপে বর্ণনা করা হইল ॥। এই পদ্মের 
অভ্যজ্তবে _ হিরণ্যায়. সর্বশাক্তমান, অসম্পশ্য, ওঙ্কারবাচ্য, অব্যক্ত, 
কিরণসনুহ পৰিব্যাপ্ত-__পরম জ্োতির চিস্তা কর-তীহাঁকে 
ধ্যান কর । আর একপ্রকার ধ্যানের বিষন্ন কথিত হইতেছে । 
চিন্তা কর, তোমার হৃদয়ের ভিতরে একটি আকাশ রহিয়াছে, 
আর শর আকাশের মধ্যে একটি অগ্িশিখাব২ €জ্যাতিও 
উদ্ভাসিত হইতেছে; এ জ্যোতিঃশিখাকে নিজ আত্মারূপে 
চিন্তা কর, আবার প্র জ্যোতির অভ্যন্তরে আর এক জ্যোতিস্মক্ষ 
আকাশের চিস্ত। কবর; উহা তোমার আত্মার আত্ম? 
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পরমা্মাব্বরূপ ঈশ্বর । হৃদয়ে উহাকে ধ্যান কর । ব্রহ্ষচর্য্য, 
অহিংস! অৰ্থাৎ স্ককলকে এমন কি, মহাশত্রুকেও ক্ষম। কর্।,__সত্য, 
আস্ডিক্য প্রভৃতি বিভিন্ন বভ্ৰত-স্বরূপ । এই  সমুদয়গুলিতে 
যদি তুমি সিদ্ধ হইতে না পার, তাহ! হইলেও দুঃখিত বা ভীত 
হইও ন! । 62৪1 কর, ধীরে স্বীরে সবই আসিবে । বিবস্বাভিলাৰ, 
ভয় ও ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ববক যিনি ভগবানের শবরণাগত ও 
তন্মর হইয়াছেন, যাহার হ্বদয় পবিত্র হ্ইন্রা গিয়াছে, তিনি 
ভগবানের নিকট বাভ। কিছ বাঞ্চ।া করেন, ভগবান তৎক্ষণাৎ 
তাহ! পূরণ করিয়। দেন। অতএব ভভাকে ক্ঞান, ভক্তি অথব। 
€বরাগ্যবোগে উপসন! কর । 

“বিনি কাহারও হিংসা করেন না” যিনি সকলের মিত্র, 
যিনি সকলের প্রতি করুণাসম্পন্গ, যাহার অহঙ্কার বিগত 
হইয়াছে, যিনি সদাই সহ্ষ্টট, যিনি সৰ্ব্বদ। যোগবুক্ত, যতাত্ম। ও 
দুঢ-নিশ্চন্স, যাহার মন ও বুদ্ধি আমার প্রতি অর্পিত হইস্কাছে, 
তিনিই আমার প্রিয় ভক্ত । বাহ? হইতে লোকে ভদ্বিপ্র হয় 
না, যিনি লোকসমূহ হইতে উদ্দিপ্র হন ন, যিনি অতিরিক্ত 
হর্ষ, দুঃখ, ভয় ও উদ্বেগ ত্যাগ করিয়াছেন, এইরূপ ভক্তহ 
আমার প্ররিক্স । যিনি কিছুরই অপেক্ষা রাখেন ন), যিনি শুচি, 
দক্ষ, স্থখদুঃখে উদাসীন. যাহার দুঃখ বিগত হইয়াছে, যিনি নিন্দ। ও 
স্তুতিতে তুল্য ভাবাপন, মৌনী, বাহ! কিছু পান ভাহাতেই সমষ্ট, গৃহশুন্য, 
বাহার নির্দিষ্ট কোন গ্রহ নাই, সমুদয্ন জগাৎই বাহার গুহ, বাহার বুদ্ধি 
স্থির, এইরূপ ব্যক্তিই যোগী হইতে পারেন 1৮ ( গীতা, ১২।১৩-১৯ ) 
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নারদ নামে এক উচ্চাবস্থাপন্ম দেবষি ছিলেন। যেমন 
মানষের মধ্যে খষি অথাৎ, ম্হামহা যোগী থাকেন, সেইরূপ 
দেবতাদের মধ্যেও বড় বড় যোগী আছেন । নারদও সেইরূপ 
একজন মহাযোগী ছিলেন । তিনি সর্বত্র ভ্রমণ করিয়। 
বেড়াইতেন। একদিন তিনি বন-মধ্য দিত গমনকণলে 
দেখিলেন, একজন লোক ধ্যান করিতেছেন । তিনি এত 
ধ্যান করিতেছেন, এতদিন একাসনে উপবিষ্ট আছেন যে তাহার 
চতুর্দিকে বক্মীক-স্ড.প হইক্সী পড়িয়াছে। তিনি নারদকে 
বলিলেন, “প্রভি» আপনি কোথায় যাইতেছেন ?” নারদ উত্তর 
করিলেন, “আমি বৈকুঞ৯&ে বাইতেছি ৷৷; তখন তিনি বলিলেন, 
‘ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তিনি আমাকে কবে কৃপা? 
করিবেন, আমি কবে মুক্তিলাভ করিব ।” আরও কিছুদূর 
যাইতে যাইতে নারদ আর একটি লোককে দেখিলেন। লে 
ব্যক্তি লনম্ফ-ঝম্ফ নুত্য-গীতাদি করিতেছিল। সেও নারদকে অ 
প্রশ্ন করিল । সেই ব্যক্তির স্বর, বাগভঙ্গী প্রভৃতি সমুদয়ই 
বিকৃতভাবাপন্গ । নারদ তাহাকেও পূর্ব্বের মত উত্তর দিলেন । 
সে বলিল, ‘ভগবানকে জিজ্ঞাস! করিবেন, আমি কবে মুক্ত 
হইব ।” পরে নারদ সেই পথে পুনরায় ফিরিয়। যাইবার সমর 
সেই ধ্যানস্থ বনল্মাক-স্ত.প-মধ্যনস্থ যোগীকে দেখিতে পাইলেন । 
তিনি জিজ্ঞাসা! করিলেন, “ছেবর্ষে, আপনি আমার কথ। কি 
জিজ্ঞাস। করিয়াছিলেন 2” নারদ বলিলেন, “হ), আমি জিজ্ঞাস? 
করিক়াছিল।ম ।” তখন যোগী ভ।হাকে জিজ্ঞাস! করিলেন, ‘তিনি কি 
বলিলেন ? নারদ উত্তর দিলেন, “ভগবান বলিলেন_ আমাকে 
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পাইতে হইলে, তোমার" আর চারি জন্ম লাগিবে ৷ তখন সেই 
যোগী অতিশয় বিলাপ করিয়। বলিতে লাগিলেন, আমি এত 
ধ্যান করিয়াছি যে, আমার চতুর্দিকে বল্মীক-স্ত.প হই গিয়াছে, 
আমার এখনও চঠরি জন্ম অবশিষ্ট আছে ॥৮ নারদ তখন অপর 
ব্যক্তির নিকট গমন করিলেন । সে তাহাকে জিজ্ভঞীসা। করিল, 
আমার কথ! কি ভগবানের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ?” 
নারদ বলিলেন» “হ1» ভগবান বলিলেন, এই তোমার সন্মুখে 
তিস্তিডী বুক্ষ রহিয়াছে, ইহার যতগুলি পনর আছে, তোমাকে 
ভতবার জন্মগ্রহশ করিতে হইবে 1” এই কথ! শুনির। সে 
আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল, বলিল, ‘আমি এত অল্প সময়ের 
মধ্যে মুক্তিলাভ করিব 1” তখন এক দৈববানী হইল, ‘বৎস, 
তুমি এই মুহুর্তে মুক্তিলাভ করিবে ।” সে ব্যক্তি এইরূপ 
অধ্যবসারসম্পন্ন ছিল বলিয়াই, তাহার এ পুরস্কার লাভ হইল । 
সে ব্যক্তি এত জন্ম সাধন করিতে প্রস্তুত ছিল ॥ কিছুতেই 
তাহাকে নিরুত্ম করিতে পারে নাই। কিন্ু এ পথমোক্ত 
ব্যক্তি চারি জন্যাকেই বড় বেশ্যা মনে করিয়াছিল। যে ব্যক্তি 
মুক্তির জন্য শত শত যুগ 'অপেক্ষ1 করিতে ব্রস্তভ ছিল, তাহার 
হার অধ্যবস্ীব্র সম্পন্ম হইলেই উচচতন ফললাভ হইব থাকে । 
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মোগন্ব্রব্যাখ্যার চেষ্টা করিবার পূর্বে, যোনাদের সমগ্র 
ধন্মমত যে ভিত্তির উপর স্থাপিত, আনি এমন একটি প্রশ্নের 
'আলে।চন। করিতে চেষ্টা করিব । জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষিবুন্দের 
সকলেরই এই বিষয়ে একমত বলিয়। বোধ হয়, আর ভৌতিক 
প্রকৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ফলে হহ। একরূপ প্রমাণিত 
ভইয়) গিয়াছে যে, আমরা আমাদের বর্তমান সবিশেষ ভাবের 
পশ্চাতে অবস্থিত এক নিঞিবশেষ ভাবের বহিঃপ্রকাশ ও 
ব্যক্তভাবস্বরূপ ; আবার সেই নিব্বিশেবভাবে প্রত্যাবৃত্ত হইবার 
জন্য ক্রমাগত অগ্রসর হইতেছি। বদি এইটুকু স্বীকার করা 
যায়, তাহা! হইলে প্রশ্ন এই, উক্ত নিবিবশেষ অবস্থা শ্রেষ্ঠতর, 
ন! বর্তমান অবস্থা? এমন লোকের অভাব নাই, যাহার মনে 
করেন এই ব্যক্ত অবস্থাই মানুষের সর্ব্বোচ্চ অবস্থ।। অনেক 
চিন্তাশীল মণীষীর মত, আমরা এক নির্বিবশেব সত্তার ব্যক্তভাব 
আর এই সবিশেষ অবস্থা নিবিবশেষ অবস্থা হইতে শ্রেষ্ঠ । 
তাহারা মনে করেন, নিবিবশেষধ সত্তার কোন গুণ থাকিতে 
পারে না, সুতরাং উহ! নিশ্চয়ই অচৈতন্ত, জড়, প্রাণশূন্ । 
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এই হেতু তীহাঁরা বিবেচনা করেন, ইহজীবনেই কেবল স্থখভোগ 
সম্ভব, স্তরাঁং ইহজীবনের স্থখেই আমাদের আসক্ত হওয়া 
উচিভ । প্রথমতঃ দেখা যাউক, এই জীবন-সমস্তার আর 
কি কি মীমাংস। আছে, সেহগুলির বিষ আলোচন? কৰা! 
যাউক । এ সম্বন্ধে অতি প্রাচীন সিদ্ধান্ত এড যে, মুত্যুর পর 
মানতষ যাহা তাহাই থাকে, তবে তাহার সমুদয় অশুভ চলিয়। 
যার. তৎপরিবর্তে কেবল যাহ! কিছ ভাল, তাঁহফাঁই অনস্ত- 
কালের জন্য থাকিয়!। যায় । শপ্রণালীবদ্ধ নৈয়াক্সিক ভাষাক 
এই সত্যাঁট স্থাপন করিলে উহা এইরূপ দাড়ায় যে, মানুষের 
চরনগতি এই জগত এই জগতেরহ কিছ ডভচ্চাবস্থ।-_আর 
উহার সমুদয় অসৎভাগ বাদ দিলে যাঁহ। অবশিষ্ট থাকে, 
তাহাকেহ স্বর্গ বলে। হহাই পূর্ব্বোক্ত মতাবলম্বীদিগের 
চরম লক্ষ্য ॥ এই মতডটি বে ভি অসম্ভব ও অকিঞ্চিৎহকর, তাহ! 
অতি সহজেই বুঝ! যায়; কারণ তাহা হহতেহ পারে না। 
ভাল নাই অথচ মন্দ আছে বা মন্দ নাই, ভাল আছে --এরূপ 
হইতেই পারে ন । কিছু মন্দ নাই, সব ভাল-_এরূপ জগতে 
বাসের কল্পনাকে ভারতীয় নেয়ায়িকগণ আকাশকুস্থম বলিয়। 
বর্ণনা করেন । তাঁহার পর আর একটি মত বর্ভমান অনেক 
সম্প্রদায়ের নিকট হহতে শুনা যায় ১ তাহা এই যে, মানুষ 
ক্ৰমাগত উন্নতি করিবে, চরম লক্ষ্যে পৌছিবার চেষ্টা করিবে, 
কিন্ত কখনও তথায় পৌছিতে পারিবে ন।। এই মতও আপাততঃ 
শুনিতে অতি যুক্তিসঙ্গত বলিয়। বোধ হইলেও বাস্ডবিক অতিশয় 
অসঙ্গত, কারণ সরল রেখার কোন গতি হইতে পারে না। 
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সমুদয় গৃতিই বৃত্তাকারে হইয়। থাকে । বদি তুমি একটি প্রস্তর 
লইয়া আকাশে নিক্ষেপ কর, ততপরে যদি তোমার জীবন পধ্যাপ্ত 
হয় ও প্রশ্ডরটি কোন নাধ! ন। পায়, তবে উহা ঠিক তোমার 
হন্ডে ফিরিয়। আসিবে । যদি একটি সরল রেখাকে  অনম্ত পে 
প্রসারিত কর! হয়, ভাতা হইলে উহা একটি বৃত্তরূপে পরিণত 
হহয়। শেষ ভইবে। অতএব মাঙ্সগষের গতি সর্বদাই অনন্ত 
উন্তের দিকে, তাহার কোথাও শেব নাই-__এই মত অসঙ্গত ॥ 
অপ্রাসঙ্গিক হুহলেও আমি এক্ষণে এই পূর্ব্বোক্ত মত সম্বন্ধে 
হুই একটি কথ! বলিব । নীতি-শাস্ে বলে, কাঁহাকেও স্বণ। 
করিও না, সকলকে ভালবাসিও । নীতিশাস্রের এই সত্যটি 
পুর্ব্বোক্ত মতদ্বার। প্রতিপন্ন তইয। যায় । যেমন তাড়িত অথবা 
অঙ্গ কোন শক্তি সম্বন্ধে আধুনিক মত এই যে, সেই শক্তি-_- 
শক্তির আধার-যন্ত্র €:7772.80) হইতে বহির্পত হইয়! বখুরিয়। 
আবার সেই যন্ত্রে প্রত্যাব্বত্ত হয়, হহাও ঠিক সেহরূপ । প্রকৃতির 
সমুদয় শক্তি সম্বন্বেই এই নিয়ম। সমুদ্ শক্তিই বখুরিয়। 
কিরিয়। যে স্থান হইতে গিয়াছিল, সেই স্থানেই ফিরিস্ আসিবে । 
এই হেতু কাহাকেও স্বণ। করা উচিত নর, কারণ এর শক্তি-_- এ 
ত্বণ!ঁ-_যবাহ। তোমা) হইতে বহিৰ্পত হহয়াছিল, তাহ! কালে 
তোমার নিকট ফিরিয়। আসিবে । যদি তুমি লোককে ভালবাস, 
তবে সেই ভালবাস! খুরিয়। ফিরিয়। তমার নিকট ফিরিয়। 
আসিবে । এটি একেবারে অতি সত্য যে, মানুষের অন্তঃকরণ 
হইতে যে স্বণার বীজ নির্গত হয়, তাহা খ্ুরিয়। ফিরিয়। তাহার 
উপর আসিয়া পূর্ণ বিক্রমে প্রভাব বিজ্ডার করিবে 
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কেহই ইহার গতি রোধ করিতে পারে না ॥ ভালবাসা সম্বন্ধেও 
প্ররূপ ॥ অনস্ত উন্নতি সম্বন্ধীগর মভ যে স্থাপন করা অসম্ভব, 
ভাভা আরও অন্য প্রভ্যক্ষেত উপর স্থাপিত অনেক 
যুক্তি দ্বার! প্রমাণ করা বাউতে পারে । প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে 
যে, ভৌতিক সমুদক্স বস্তরই চরন গতি এক বিনাশ -_হুতবাং 
“অন্ত উন্তির নত”? কোন মততেহ খাটি( পাকে নী আমর! 
এই বে নানাপ্রকাছ চেষ্টা করিতেছি, আনাদের এহ সব 
এত আঁশ], এত ভব, এত কখন ইহার পরিণাম কি? মত্যুই 
আমাদের সকলের চরম গভি । উন অপেক্ষা সুনিশ্চিত 
সর কিছুই ভইতে পারে ন! । তবে এইরূপ সরল রেখার গতি 
কোথায় রহিল? এই অনন্ত ডন্নতি কোপার থাকিল? খানিক 
দুর গ্রিক আবার যেখান হইতে গতি আরম্ভ হইন্সাছিল, 
সেই স্থানেই পুনঃ প্রত্যান্কন । নীহারিকৎ ( 05102] ) হহতে 
কেমন সুধ্য, চন্দ, তারা উৎপন্ন হইতেছে, পুনরায় উভান্েই 
'প্রত্যাবর্ভন করিতেছে । এইরূপ সর্বত্রই চলিতেছে । উদ্ভিদগণ 
য্রত্তিক} হইতেই সার গ্রহণ করিতেছে, আবার পচিত্ন। গিয়। 
মাটিতেই মিশাইন্েেছে । বত কিছু আক্কৃতিমান বস্তু আছে, তাহ? 
এই চতুর্দিকস্থ পরনাণুপুঞজ্জ হইতেই উৎপন্ন হইরা আবার সই 
পরমাণুতেই নিশাভতেছে । 

একই নিন্ম যে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্রন্ধপে কাধ্য করিবে, তাহ 
হইতেই পারে না। নিরম সর্ব্বতই সমান । ইহা! অপেক্ষ। 
নিশ্চয় আর কিছুই হইতে পাবে না । যদি ইহ) একটি প্রকৃতির 
নিন্ম হয়, তাহা হইলে অন্তর্গতে এ নিয়ম খাটিবে ন! 
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কেন ? মন ডহার উৎপভ্ভি-স্থানে গিয়। লয় পাইবে । আমন? 
হচ্ছচ। করি বা ন! করি, আমাদিগকে. সেই আদিতে ফিরির। 
বাহতে শভইবে। অ আদি কারণে ঈশ্বর বা অনস্তকাল বলে। 
আনর!। ঈশ্বর হইতে আসিনাছি, ঈশ্বরেতে পুনরায় বাইবই 
বাইব। এই ঈশ্বরকে যে নান দিয়াই ডাক! হউক না কেন 
তাহাকে গড়. বল. নিব্বিশেষ সত্ভ। বল, আর প্রক্তিই বল, অথবা? 
আর যে কোন নামেই তাহাকে ডাক ন! কেন-_উহ। সেই একই 
পদার্থ !। ‘যতে! বা উমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি 
জীবস্তি । যহ প্স্জ্তযভ্ডিসংবিশ্জ্তি”-_€ তৈঃ উঃ, ৩।১ ) ‘যাহ হহতে 
সক্ষদক্স উৎপল হহন্াছে, যাহাতে সমুদর প্রানা স্থিত করিতেছে ও 
যাহাতে আবার সকল ফিরির!। বাইবে? । ইহা অপেক্ষ। নিশ্চয় আর 
কিছুই হইতে পারে না । পক্কতি সর্বত্র এক নিয়মে কাধ্য 
করিয। থাকে । এক লোকে বে কাধ্য হইতেছে, অন্য লক্ষ লক্ষ 


লোকেও সেই একই নিয়মে কাধ্য হইবে । গ্রহসমুহে বাভ। 
দেখিতে পাঁওয়। যাইতেছে, এই পৃথিবী, সমুদজ মন্তয্াা ও 
সমুদয় নক্ষত্রেও সেই একই ব্যাপার চলিতেছে । বৃহত তরঙ্গ 


লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের এক মহাসমনষ্ট মাত্র । সমুদয় 
জগতের জটবন বলিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লক্ষ লক্ষ জীবনের সমগ্রিমাত্র 
বুঝার । আর এই সমুদয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লক্ষ লক্ষ জীবের মৃত্যুই 
জগতের মৃত্যু । 

এক্ষণে এই প্রশ্ন ডদয় হইতেছে যে, এই ভগবানে 
প্রত্যাবর্তন উচ্চতর অবস্থা অথবা উহ! নিম্মতর অবস্থা ? 
যোগমতানলম্বী দ্রার্শনিকগণ এ কথার উত্তরে দৃঢ়ভাবে বলেন, 
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“হা1» উহ1 উচ্চাঁবস্থা |” তাহার! বলেন, “মানুষের বর্তমান 
অবস্থা অবনত *অবস্থ] ।৮ জগতে এমন কোন ধন্ম নাই, যাহাতে 
বলে যে, মানব পুর্বে যে পাকার ছিল তদপেক্ষ। উন্বত অবস্থা 
প্রাপ্ত ভইন্বাছে । সকল ধস্মেই এই একরূপ তত্র পাওয়! যায় 
যে. মানুষ আদিতে শুদ্ধ ও" পুর্ণ ছিল, সে তৎ্পনরে ক্রমাগত 
নিম্নদিকে যাইতে থাকে, ক্রমশঃ এতদূর নীচে যায়, যাহার 
নীচে আর সে যাইতে পারে না। পরে এমন সময় আসিবেই 
আসিবে, যে সময়ে সে বুভ্তাকারে খুরিয়। উপরে গিরা পুনরায় 
সেই পূর্ব স্থানে উপনীত হইবে । ব্রভাকারে গতি মানুষের 
হইবেই হইবে । সে যতই নিমদিকে চলিয়। যাক না কে, 
সে পরিশেষে এউ ডদ্ধগতি প্ুন্হ প্রান্ত হইবে ও পরিশেষে 
তাহার আদি কারণ ভগবানে ফিরিযশ্ন। যাইবে । মানুষ প্রথমে 
ভগবান হইতে আইসে. মধ্যে সে ননম্যারূপেো 'অব্স্থিতি করে, 
পরিশেষে পুনরায় ভগব।নে প্রত্যাবর্তন করে । দ্বৈতবাদের 
ভাষায় এই তত্তটি এ ভাবে বল! যাইতে পারে। অদ্বৈতবাদের 
ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে ভয়, মাঁক্সয ভগবান, আবার 
ফিরিয়। তাহাতেই যায় । যদি আমাদের বর্তমান অবস্থাটিই 
উচ্চতর অবস্থ। হয়, তাহ! হইলে জগতে এত দুঃখ কষ্ট, এত 
ভয়াবহ ব্যাপারসকল রভিয়াছে কেন? আর ইহার অনস্তই ব 
হয় কেন? যদি এইটিই উচ্চতর অবস্থা হয়. তবে ইহার শেষ 
হয় কেন? যেটি বিকৃত ও অবনত হয়, সেট কখন সর্বোচ্চ 
অবস্থা হইতে পারে না । এই জগৎ এত পৈেশাচিক-ভাবাপন_ 
পাঁণের অতুপ্তিকর কেন? ইহার পক্ষে জোর এই পর্ধ্যস্ত বল। 
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যাইতে পারে বে, ইহার মধ্য দিয়। আমর! একটি উচ্চতর 
পথে বাইতেছি । আমরা নবজীবন লাভ করিব বলিম্বাই এই 
অবস্থার ভিতর দিয়। আমাদিগকে চলিতে হইতেছে ॥ ভূমিতে 
বীজ পুতিয্ন। দাও, উহা বিশ্লিষ্ট হইব কিছুকাল পরে একেবারে 
মাটীর সহিত মিশিয়। যাইবে, আবার সেই বিশ্লিষ্ট অবস্থা 
কইতে মভারুক্ষ উৎপন্ন ভইবে। শ্রী মহত ব্বুক্ষ হইবার জক্ত 
প্রত্যেক বীজকেই পচিতে হইবে, এইরূপ ব্রহ্মভাঁবাপন্ন হইতে 
হইলে প্রত্যেক আত্মাকেই অবনতির অবস্থার ভিতর দিয়া 
যাইতে হইবে । ইহ হইতেই এইটি বেশ প্রতীয়মান হইতেছে 
যে, আমরা যত মাঘ এই “মানব” সংজ্ঞকক অবস্থাবিশেষকে 
অতিক্ৰম করিত তদসেক্ষ। ডচ্চাবস্থায় যাই, আমাদের তত 
মঙ্গল । তবে কি আত্মহত্যা করিনা আমরা এ অবস্থা অতিক্রম 
করিব ? কখনই নভে । হাতে বরং হিতে বিপরীত হইবে । 
শরীরকে অনর্থক পাড়া দেওয়া, অথব! জগৎকে অনর্থক 
গালা গালি দেও, এই সংসাঁর-তরণের উপাক নহে । 
আমাদিগকে এই নৈরাশ্যের পন্থিল হদের মধ্য দিয় যাইতে 
হইবে ; আঁর যত ঘাস যাইতে পারি ততই সঙ্গল। কিন্তু 
এটি যেন সর্ববদ! স্মরণ থাকে যে, আমাদের এই বর্তমান অবস্থ! 
সর্বেবাচ্ অবস্থা নহে । 

ইহার মধ্যে এইটুকু বোঝা বাস্ডবিক কঠিন যে, যে 
নির্বিবশেষ অবস্থাকে সর্বোচ্চ অবস্থা বল! হয়, তাহা অনেকে 
যেরূপ আশঙ্কা করেন, . প্রস্তর অথবl অদ্ধ-জন্ত-অদ্ধ-বুক্ষবহ্ 
জীববিশেষের নায় নহে । এইরূপ ভাবিলেই মহা বিপদ । 
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বাহার। এইরূপ ভাবেন, তাহার! মনে করেন জগতে যত অস্ডিত্ 
আছে তাভ। তই ভাগে বিভক্র_এক প্রকার পশস্ডরাদির 
ন্যায় জড় 9 অপর প্রকার চিস্তাবিশিষ্ু । কিন্ত ভীহাদিগকে 
জিজ্ঞাসা করি, ভাভার। যে সনূদর অস্তিত্বকে এই ছুই শ্শে 
বিভক্ত করিনাউ সন্থষ্ থাকেন, ইহাতে তাহাদের কি অধিকার 
আছে ? চিন্তা হহতে অনন্ত ভণে উচ্চাস্থা কি নাই? 
আলোকের কম্পন অতি মু হইলে তাহ। আমাদের দুষ্টিগোচরে 
আইসে না, যখন ভর কম্পন অপেক্ষাক্কত তীত্র হয় তখনই 
আমাদের দুষ্টিগোচরে আহইসে-ঁ-তখনহ আমাদের চক্ষে উহ? 
আলোক্রূপে প্রতিভাত হয়। আবার বখন ডউহ। তাঁব্ৰতন 
হয়, তখন 2 আনর!। উহ1 দেখিতে পাই ন, উহা আমাদের 
চষে অক্গকারবত 'প্রতীক্ষমান হয়। এই শেষোক্ত অআন্ধকারটি 
এ প্ৰথনোক্র অন্ধকারের সহিত কি সম্পরণ এক ? উহ।দের 
মধ্যে কি কোন পার্থক্য নাই? কখনই নহে । ডঙহাতর্। 
নেকরুপ্য়র ভ্যান পরম্পর বিভিন্ন । প্রস্তরের চিন্তাশুন্তত। ও 
ভগবানের চিন্তশ্ন্য ভ) উভয়ই কি এক পদার্থ? কখনই নহে । 
ভগব।ন চিন্তা করেন না-লবিচার করেন ন॥॥ তিনি কেন 
করিবেন ? তাহার নিকট কিছু কি অজ্ঞাত আছে. যে, তিনি 
বিচার করিবেন? প্রস্তর বিচার করিতে পারে না, ঈশ্বর বিচার 
করেন নাএই পার্থক্য । পূর্বোক্ত দাশনিকের। বিবেচন। 
করেন বে, চিন্তার রাজ্যের বাহিরে যাওয়। অতি 
ভন্াাবহ ব্যাপ।র, তাঁহার! চিন্তার অতীত কিছ খুজি? 
পান ন!। 
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যুক্তির রাজ্য ছাড়াই] গিয়। তদপেক্ষাও অনেক উচ্চতর 
অবস্থা বভিনাছে ॥ বাস্তবিক, বুদ্ধির অতীত প্রদেশেই 
মামাদিগের পথম ধন্মজীবন আরস্ভ ভয় । যখন তুমি চিন্ত, 
বুদ্ধি, বু্জি-_সমূদয় ছাড়াইয়। চলিয়। যাঁও, তখনই তুমি ভগৰৎ- 
'প্রাণ্তির পথে প্রথম পদক্ষেপ করিলে । ইন্াই জীবনের প্রকৃত 
পারজ্ঞ । যাহাকে সাপারণতঃ জীবন বলে, তাহ! পক্কত জীবনে 
জ্ৰণঅবস্থ। মাত্র । 

এক্ষণে 'প্রশ্ব হইতে পারে যে চিন্ত। ও বিচারের অতীত 
অবস্থাটি যমে সব্বোচ্ি 'অবস্থ।, তাঁহার প্রমাণ কি? পথমতঃ, 
জগতের বত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি_ কেবল বাভারা বাক্য-ব্যন্ম করিব? 
পাকে, ভাভাদের অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠতর ব্ক্তিগণ-নিজ শক্তিবলে 
বাহার। সমুদয় জগতকে পরিচালিত করিয়াছিলেন, ধাহাদের 
হদদয়ে স্বার্থের লেশমাত্রও ছিল না, তাভার। জগতের সমস্ক্ষে 
ঘোষণা করিরঠ? গিরাছেন যে, আমাদের জীবন সেই সব্বাতীত 
অনভ্তত্বরূপে পৌচিবার পথের একটি বিশ্রামস্থান-মাত্র । 
দিতভীয়তঃ, ভাহারা কেবল এইরূপ বলেন তাহা নহে, কিন্ত 
উহার সকলকেই তথায় যাইবার পথ দেখাইয়। দেন, তাহাদের 
সাধন-প্রণালী সকলকেই বুঝাইরা দেন বাহারে সকলেই 
তাহাদের পদান্ছুসরণ করিয়া চলিতে পারেন ॥ তৃতীয়তঃ, পর্বের 
যে ব্যাখ্য প্রদত্ত হইল», তাহা ব্যতীত জীব্ন-সমস্তার আর 
কোন প্রকার সম্তভোবকর ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। যদি স্বীকার 
কর! যায় যে, ইহ অপেক্ষা? উচ্চতর অবস্থা আর নাই, তবে 
জিজ্ঞাস্য এই যে, আমর! চিরকাল এই চক্রের ভিতর দিয়! কেন 
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ষাইতেছি ? কি যুক্তিতে এই দৃশ্যমান সমুদয় ব্যাপারাত্সক 
জগতের ব্যাখ্যা কর! বাক্স ? যদি আমাদের ইহা অপেক্ষ। অধিক 
দূর যাইবার শক্তি শী থাকে, বদি আমাদের ইহা অপেক্ষা অধিক 
কিছু প্রার্থন। করিব!র ন! খাকে, তাহা হহলে এই পঞ্চেন্দিয় গ্রাহ্য 
অগাৎই আমাদের জ্ঞানের চরম সীম1' রহিনা। যাইবে । ইহ।কেই 
অঙ্গেয়বাদ ব্লে। কিন্ত প্রশ্ত এই, আমর হন্দিয়ের সমুদয় 
সান্ষ্যে যে বিশ্বাস করিব, তাহারই বা যুক্তি কি? আনি 
তাহাকেহই প্রক্বত অজ্ঞঞের়বাঁদী বলিব, যিনি পথে চুপ করিয়! 
দাডাহয়। থাকি মরিতে পারেন। যদি যুক্তিই আমাদের 
সর্বস্ব ভর. তবে তাহাতে অ।নার্দিগকে এই শৃম্বাদ অবলম্বন 


করিব জগতে স্থিল্ল হইনা কোথাও তিচ্িতে দিবে না। কেবল 
অর্থ, যশঃ, নামের আক।ভক্ষা এইগুলি ব্যতীত অপর সনুদ্ধর 
বিষদ্দে নাস্তিক হইছে- সে কেবল জ্কাচোর মাত্র । ক্যান্ট 


€ Kant). নিহসংশক্িতভাবে প্রমাণ করিনাছেন বে, আনর। 
ঘুক্তিরূপ ছুভ্ডেছ্য প্রাচীর অতিক্রম করিক্সা তাঁহার অতীত প্রদেশে 
যাইতে পারি না। কিন্ত ভারতবর্ষে যত তত্ত্ব আবিদ্ধত 
হইয্নাাছে তাহার সকলগুলিবই প্রথম কথা, যুক্তির পরপারে 
গমন করা । যোগার অতি সাহসের সহিত এই কব্রাজ্যের 
অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন ও অন্শেবে এমন এক বস্ত লাভ করিয়। 
ক্ুতকাধ্য হন, বাহ যুক্তির উপরে এবং যেখানেই কেবল 
আমাদের বর্তমান পরিদৃগ্ঞমান অবস্থার কারণ পাও] যায় । 
যাহাতে আমাদিগকে জগতের বাহিরে লইঙ্কা যায়, তাহার 
বিষয় শিক্ষ। করিবার এই ফল ! "তুমি আমাদের পিতা, তুমি 
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আমাদিগকে অজ্ঞানের পরপারে লইয়। যাইবে 1৮ “ত্বং হি নঃ 
পিত।, বযোহুস্মাকমবিন্যায়াঃ পরং পারং তারয়লীতি?” ( পশ্রোপ- 
নিষদ্‌, ৬৮ ) ইহাই ধন্মবিজ্ঞান। আর কিছুই প্রক্কৃত ধন্মবিজ্ঞান 
নামের বোগ্য হইতে পারে না! । 


পাতঞ্জল-যে 1গসুত্র 
প্রথম অধ্যায় 
সমাবি-পাদ্ 


অথ ঘযোগান্ুশালনম্‌ ॥ ১ ॥ 
স্রুতার্থ এক্ষণে যোগ ব্যাখ্যা করিতে প্রবুত্ 
হয়| যাইতেছে । 
ঘযোগশ্চিত্তবুত্তিনিরোধঃ ॥ ২ ॥ 


স্রত্রার্থ_ চিন্তকে বিভিন্ন প্রকার বুক্তি অর্থাৎ অ'কার 
বা! পরিণাম গ্রহণ করিতে না দেওয়াই যোগ । 

ব্যাখ্যা এখানে অনেক কণা! আমাদিগকে বুঝাইতে 
হইবে । প্রথমতঃ, চিন্ত কি ও বুভিগুলিই বা) কি, ভাভ৭ 
বুঝিতে হইবে । আমার এই চক্ষু রতিয়াছে। চক্ষু বাস্তবিক 
দেখে না। যদি মন্তিক্ষমধ্যঙ্থ দর্শনেন্দির বৰ) দর্শনশক্তিটিকে 
নাশ করিয়। ফেল, তবে তোমার চক্ষু পাঁকিভে পারে, 
চক্ষে পুতুল অক্ষত থাকিতে পারে, আর চক্ষের উপর যে 
ছবি পড়িয়া দর্শন হয়, তাঁহাঁও থাকিতে পারে তথাপি দেখ? 
যাইবে না। তবেই চক্ষু কেবল দর্শনের গৌণ যন্ত্র মাত্র 
হইল । উহা প্রক্কুত দৰ্শনেন্দিন্ব নহে । দর্শনেন্দিয় মন্তিফের 
অন্তর্গত নারুকেন্দছে অবস্থিত । স্তরাং দেখা গেল, কেবল 
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হইটি চক্ষুতে কোন কাজ হইতে পারে না। কখন কখন লোকে 
চক্ষু খুলিয়। নিদ্রা বাম্ব। বাহ্য চিত্রটি রহিয়াছে, দ্শনেন্দ্রিয়ও 
রহিয়াছে, কিন্ক তৃতীয় একটি বস্তুর প্রয়োজন । ( গ্রহণ ধারণ জন্য )' 
নন হন্দিয়ে সংযুক্ত =ওয়। চাই । সুতরাং দর্শনক্রিয়ার জন্য চক্ষুরূপ 
বতিধন্ত্র, মস্ডিদ্ছস্থ সায়ুকেন্দ ও মন এই তিনটি জিনিসের আবশ্যক । 
কখন কখন এমন হর যে, রাাস্তড। দিয়। গাড়ী চলিয়। যাইতেছে» 


কিন্ত তুমি উহার শব্দ শুনিতে পাঁইতেছ না। ইহার 
কারণ কি? কারণ তোমার মন শ্রবণেন্দিয়ে সংযুক্ত হয় 
লাই । অতএব প্রত্যেক অন্ুভবক্রিস্বার জন্য চাই- __ প্রথমতঃ, 


বাহিরের যন্ত্র, ততপরে ইন্দ্রিয় এবং তৃতীয়্নতঃ, এই উভস্বেভে 
ননের যোগ । মন বিষক্সণভিঘাতুজনিত ( আলোচনা ১ বেদনাকে আরও . 
অভ্যন্তরে বহন করিয়। নিশ্চয়াত্মিক। বুদ্ধির নিকট অর্পন করে । 
তখন বুদ্ধি ভুইতে ও্ুতিক্কিক্স। € উহাপোহতভ্রজ্ঞান ) হন্ন। এই 
প্রতিক্রিয়ার সহিত অহংভাব জাগিয়। উঠে । আর এই ক্রিয়া ও 
'গাতিক্রিয়ার সম্টি, পুরুষ বা প্রক্কত আত্মার নিকট অপিত, 
হয়। তিনি তখন এই মিশ্রণটিকে একটি (মুক্তি ও ব্যন্ধি ) বস্তরূপে 
উপলব্ধি করেন । হন্দিয়গণ, মন, নিশ্চয়াজ্মিক। বুদ্ধি ও অহংকার 
মিলিত হুইয়! যাহা হয়, তাঁহাকে অন্তঃকরণ বলে । চিত্তসংজ্ঞক 
মনের উপর্থদানীভূত বস্তুর ভিতর উহার। ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়া- 
স্বরূপ । চিত্তের অন্তর্গত এউ সকল চিন্তাপ্রবাহকে বৃত্তি ( খুশি ) 
বলে! এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, চিন্ত। কি পদার্থ? চিন্ত মাধ্যাকৰ্ষণ 
বা) বিকর্ষণ-শক্তির ক্রায় একপ্রকার শক্তিমাঁত্র। প্রাকৃতিক 
শক্তির অক্ষর ভাগার হইতে এই শক্তি গৃহীত । চিত্তনামক 
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যন্ত্রটি এই শক্তিটিকে গ্রহণ করে, আর যখন উহা ভোতিক 
প্রকৃতির অপর প্রান্তে নীত হয়, তখনই তাহাকে চিস্ত। বলে । 
এই শক্তি আমাদের খাছ হইতে সংগৃহীত হস্ক। এক খাছ 
হইতেই শরীরের গতি ইত্যার্দি শক্তি হয়। আর চিন্তারূপ 
সমুদর স্ুল্মতর শক্তিও উহ হইতেই উৎপন্ধ হস্স। স্থতরাং 
মন চেতঙ্রময় নহে ॥ উহ! আপাততঃ চৈতন্গময্ন বলিয়া! বোধ 
হয় মাত্র । এইরূপ বোধ হইবার কারণ কি? কারণ 
€চতন্ঠমক্স আত্মা ভার পশ্চাতে রহিয়াছে । তুমিই একমাত্র 
চেতকন্গমন্ন পুরুষ-_মন কেবল একটি যন্ত্রমাত্র, যদ্বার। তুমি 
বহিঞ্জগত্ অনুভব কর । এহ পুন্তকখানির কথা ধর, বাহিরে 
উহার পুনল্ডক-রূপী অন্ডিত্ব নাই ।, বাহিরে বাস্তবিক যাহ? 
আছে তাহা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয্ন । উহা কেবল উত্তেজক কারণ 
মাত্র! যেমন জলে একটি প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিলে জল 
প্রবাহাকারে বিভক্ত হইত প্র প্রস্তর-খণ্ডকে প্রতিঘাত কনে, 
তব্রপ উহ1 বাইক্কা মনে আঘাত প্রদান করে, আর মন হইতে 
একটি প্রতিক্রিয়। হর । স্থতরাং আসল বহিঞজগৎটি মানসিক 
প্রতিক্রিয়ার উত্তেজক কারণ মাত্র পুস্তকাকার*, গঙ্গাকার 
বা মন্ষ্যাকান কোন পদার্থ বাহিরে নাই; বাহিরের 
উত্তেজক কারণ হইতে বে মনের মধ্যে প্রতিষ্ত্রিয়া হয় 
কেবলমাত্র তাহাই আমরা জানিতে পারি। জন ষ্টুয়াট 
মিল বলিয়াছেন, “অনুভবের নিত্য সম্ভাব্যতা নাম ভূত ””। 
বাহিরে কেবল এ প্রতিক্রিয়। উৎপন্ন করিয়! দিবার উত্তেজক 
কারণ মাত্র রহিয়াছে। উদাহরণ-স্থলে একটি শুক্তিকে 
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লওয়। যাউক। তোমর। জান, মুক্ত কিরূপে উৎপন্ন হয়। 
এক বিন্দু বালুকণ।% অথব। আর কিছু উহার ভিতরে প্রবেশ 
করিয়। উহাকে উত্তেজিত করিয়। থাকে 5 তখন সেই শুক্তি এ 
বালুকার চতুর্দিকে একপ্রকার এনামেল-তুল্য আবরণ দিতে 
থাকে । তাহাতেই মুক্ত উৎপন্ন হয়। এই সমুদয় ব্রহ্দাগুই 
যেন আমাদের নিজের এনামেল-স্বরূপ । প্রকৃত জগৎ ক্র 
বালুকা-কণা । সাধারণ লোকে এ কথা কখন বুঝিতে পারিবে 
না, কারণ যখনই সে ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিবে, সে তখনই 
বাহিরে এনামেল নিক্ষেপ করিবে ও নিজের €সই 
এনামেলটিকেই দেখিবে । আমরা এক্ষণে বুঝিতে পারিলাম, 
বৃত্তির প্রকৃত অর্থ কি। মাচুষের প্রক্কৃত স্বরূপ যাহা, তাহা 
মন্রও অতীত । মন তাহার হন্ডে একটি যন্ত্রতুল্য । তাহারই . 
চৈতন্য ইহার ভিতর দিক্সা আসিতেছে ॥ যখন তুমি উহার 
পশ্চাতে দ্রষ্টাকূপে অবস্থিত থাক, তখনই উহা চৈতন্ময় হইস্স! 
উঠে । যখন মানৰ এই মনকে একেবারে ত্যাগ করে, 
তখন উহার একেবারে নাশ হইয্স যায়, উহার অস্তিত্ব মোটেই 
থাকে না। ইহ) হইতে বুঝ) গেল, চিত্ত বলিতে কি বুঝায় । 
উহ? মনস্তত্ব-স্বর্ূপ--বুভিগশুলি উহার তবঙ্গ-স্বরূপ, যখন 
বাহিরের কতকগুলি কারণ উহার উপর কাধ্য করে, 
তখনই উহা এ প্ৰবাহ-রূপ ধারণ করে। জগৎ বলিয়। 


*+ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের মতে বালুকণা হইতে মুক্তার উৎপত্তি, এই 
লোকপ্রচলিত বিশ্বাসটির কোন দৃঢ় ভিত্তি নাই; সম্ভবতঃ ক্ষুদ্র কীটাণু- 
বিশেষ (Parasite) হইতে মুক্তার উৎপত্তি । 
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আমাদের যাহা ধারণা আছে, তাহার সমুদয়ই কেবল এই 
বুত্তিগুলিকে বুঝিতে হইবে । 

আমরা ত্রদের তলদেশ দেখিতে পাই নব, কারণ উহার 
উপরিভাগ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গে আবুত । যখন সমুদয় তরঙ্গ শান্ত 
ইব্রা) জল স্থির হইয। যাঁর, অভখনই কেবল উহার তলদেশেব 
ক্ষণিক দর্শন পাও সম্ভন। যদি জল খোল থাঁকে বা উহ্ন। 
ক্ৰমাগত নড়িতে থাকে, তাহা হইলে উহার তলদেশ কখনই 
দেখা বাইবে না । যদি উহা নিন্মল থাকে, আর উভাতে 
বিন্দুমাত্র তরঙ্গ না থাকে, তবেই আমর! উহার তলদেশ দেখিতে 
পাইব। হ্রদের তলদেশ আমাদের প্রকৃত ব্বরূপ- ত্রদটি চিন্ত, 
সার উহার অতরঙ্গগুলি বরুত্তিস্বরূপ । আরও দেখিতে পাও! 
বায়, এই মন ত্রিবিধ-ভাবে অবস্থিতি করে;  শ্রথমটি 
অন্ধকাঁরময় অর্থাৎ তমঃ, যেমন পশু ও অভি মুর্খ দিগের 
মন । উহার কাধ্য কেবল অপরের অনিষ্ট করা 5 এইরূপ 
মনে আর কোনপ্রকার ভাব উদয় হয় না। দ্বিতীয়, মনের 
ক্রিয়াশীল অবস্থা, রজ5--এ অবস্থার কেবল পভুত্ব ও ভোগের 
ইচ্ছ। থাকে । "সানি ক্ষমতাশালী হইব ও অপরের উপর ধ্প্রভুত্ 
করিব, তখন এই ভাব থাকে । তৃতীর, বখন্‌, জমুদ্ধর প্রবাহ 
উপশাস্ত হয় হ্রদের জল নিন্সল হহয়। যান্ব-তাহাকে সম্ভ 
নল শাস্ত অবস্থা বল) বাক । ইহা জড়াবস্থা নহে, কিন্তু অতিশয় 
ক্রিয়াশাল অবস্থা । ‘শান্ত হওয়। শক্তির সর্ববাপেক্ষ। উচ্চতম 
বিকাশ । ক্রিয়াশাল হওয়া ত সহজ ! লাগাম ছাড়িয়া 
দিলে অশ্বের। তোমাকে আপনিই টানিয়। লইয়। যাইবে । 
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যে সে লোক ইহা করিতে পারে ২ কিন্ত যিনি এইরূপ 
দ্রুতধাবনশীল অশ্বকে থামাইতে পারেন, তিনিই মহাশভিজ্ধর 
পুরুষ । ছাঁড়িয়। দেওয়। ও বেগ ধারণ করা ইহাদের মধ্যে 
কোন্টিতে অধিকতর শক্তির প্রয়োজন ? শান্ত ব্যক্তি আর 'অলস 
ব্যক্তি একপ্রকারের নহে । সত্কে বেন অলসতা মনে করিও না । 
যিনি মনের এই নতরঙ্গশুলিকে আপনার অধীনে আনিতে পারিয়াছেন, 
তিনিই শান্ত পুরুষ | ক্রিয়াশালত! নিম্ন তর শক্তির ও শাস্তভাব উচ্চতর 
শক্তির প্রকাশ । 

এই চিত্ত সদা-সব্ব্বদাই উহার স্বাভাবিক পবিত্র অবস্থ। 
পুন2- প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু হন্দিয়গুলি উঙ্ছাকে বাহিরে 
আকর্ষণ করিস্তা বাখিতেছে । উহাকে দমন করা, উহার বাহিরে 
যাইবার প্রবৃত্তিকে নিবারণ কর? ও উহাকে প্রত্যাবুত্ত করিয়। সেই 
চৈতন্স্ঘন পুরুষের নিকটে বাইবার পথে ফিরান__হইহাই যোগের প্রথম 
সোপান ; কালণ কেবল এই উপায়েই চিত্ত উহার প্রকৃত পথে 
যাইতে পারে । 

বদি ও অতি উচ্চতম হইতে অতি নিম্নতম প্রাণীর ভিতরেই 
এই চিত্ত রহিয়াছে, তথাপি কেবল মন্গম্যদেহেহই আমর! উহাকে 
বুদ্ধিকূপে বিকশিত দেখিতে পাহ । নন যতদিন ন! বুদ্ধির আকার 
ধারণ করিতেছে, ততদিন উহার পক্ষে এই সকল বিভিন্ন সোপানের 
মধ্য দিম্স। প্রত্যাবর্তন করিয়া আত্মাকে মুক্ত করা সম্ভব নহে । গো! 
অথবা কুকুরের পক্ষে সাক্ষাৎ মুক্তি অসম্ভব, কারণ উহাদের মন 
আছে বটে, কিন্তু উহাদের মন এখনও বুদ্ধির আকার ধারণ করে 
নাই । 
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এই চিত্ত অবস্থাভেদে নান! রূপ ধারণ করে, বথা-_ক্ষিগ্, 
মুড, বিক্ষিপ্ত ও একা প্র €(বিবেকখ্যাতি বা প্রসংখ্যান ) * | মন 
এই চারিপ্রীকার অবস্থায়, চারিপ্রকার রূপ ধারণ করিতেছে । 
প্রথম, ক্ষিপ্ত- বে অবস্থায় মন চারিদিকে ছড়াঁইয়! যায়, বে 
অবস্থার কম্মবাসন। প্রবল থাকে । এইরূপ মনের চেষ্ট। কেবলই 
স্খ ভুহখখ এই দ্বিবিধ ভাবে প্রকাশ হুওয়।। . তৎপরে মুড় 
অবস্থা উহা তমোপগুণাত্মক ; উহার চেষ্টা কেবল অপরের অনিষ্ট 
করা । বিক্ষিপ্ত অবস্থা তাহাই, যখন মন আপনার কেন্দ্রের দিকে 
যাইবার চেষ্ট। করে । এখানে টীকাকার বলেন, বিক্ষিপ্ত অবস্থা 
দেবতাদের * মুড্লাবস্থা অস্থরদিগের স্বাভাবিক । একাপ্র চিত্তই 
আমাদিগকে সমান্থিতে লইয়! যায় । | 


তদ! দেম্ট,.ঃ স্বরূপেহবস্থানম্্‌ ॥ ৩ ॥ 


সুত্রার্থ তখন ( অর্থাৎ এই নিরোধের অবস্থায়) 
দ্রষ্টা ( পুরুব ) আপনার ( অপরিবর্তনীয় ) স্বরূপে অবস্থিত 
থাকেন। 

ব্যাখ্যা_যখনই প্রবাহশুলি শান্ত ভ্ইক্সী যায় ও হৃদ 
শাস্তভাবাঁপন্ধ হইয়! যান, তখনই আমরা হ্রদের নিম্নভূমি দেখিতে 
পাই । মন সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে । যখন উহা শান্ত 
হইয়। যায়, তখনই আমর! আমাদের স্বরূপ বুঝিতে পারি ; 


* খ্রখানে নিরুদ্ধ ( ধর্ন্মমেব বা পরপ্রসংখ্যান ) অবস্থার কথা বলা হয় 
নাই, কারণ নিরদদ্ধাবস্থাক্ষে প্রকৃতপক্ষে চিন্তবৃভি বলা যাইতে পারে ন! । 
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তখন আনর! এ প্রবাহশুলির সহিত আপনাদিগকে মিশাঁইয়!। ফেলি ন।, 
কিন নিজের স্বরূপে অবস্থিত থাকি । 


[ affine 


ব্বত্ত-সারূপযমিতরত্র ॥ ৪ ॥ 


সূত্রার্থ-_-অসন্যান্য সময়ে ( অর্থথৎ এই নিরোধের 
অবস্থ! ব্যতীত সময়ে ) দ্ৰষ্ট। € চিত্ত ) বৃত্তির সহিত একীভূত 
হইয়া থাকেন । 
ব্যাখ্য)-- যেমন কেহ আমাকে নিন্দা করিল, আমি 
অতিশয় ছুঃইখিত হইলাম » ইহা) একপ্রকার পৰিণাম-_এক প্রকার 
নুক্ভি-- আমি উহার সহিত আমাকে মিশ্রিত করিয়! ফেলিতেছি ; 
উহার ফল ছু । 

ব্বত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিন্ডাহ্‌ক্লিষ্টাঃ ॥ ৫ ॥ 
সুত্রার্থঁবৃত্তি পাঁচপ্রকার-_ক্লেশ-যুক্ত ও ক্লেশ-শুন্ত । 


প্রমাণ-বিপধয্যয়-বি কলঙ্প-নিদ্রে!-স্মুতয়ঃ ॥ ৬ ॥ 
স্ুত্রার্থ_ প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি 
অর্থাৎ সত্যজ্ঞান, ভ্রম-জ্ভীন, শাঁব্দভ্রম, নিদ্রা ও স্মতি_ 
বৃত্তি এই পাঁচ প্রকার । 
প্রত্যক্ষান্সুমনানাগমাঃ প্রমাণানি ॥ ৭ ॥ 
স্তত্রার্থ প্রত্যক্ষ অর্থাৎ সাক্ষাৎ অক্সুভব, অন্থমান 
ও আগম অর্থাৎ বিশ্বস্ত লোকের বাক্য _এইগুলিই 


প্রমাণ । 
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ব্যাঁখ্য।-_যখন আমাদের ছুইটি অনুভূতি পরস্পর পরস্পরের 
বিরোধী না হয়, ত্াাভাকেই প্রমাণ বলে। আমি কোন 
বিষয় শুনিলাম ; বদি উহ। কিছু প্ুর্ববান্ভৃত সবিবয়ের বিরোধী 
হয়, তবেই আমি ডহাৱ্ বিরুদ্ধে তর্ক করিতে থাকি, উহ! কখনই 
বিশ্বাস করি না॥। প্রমাণ আবার তিন প্রকার । সাক্ষাৎ 
অন্গভব বং প্রত্যক্ষ ইহা একপ্রকার প্রমাণ । যদি আমরা 
কোনপ্রকার চক্ষুকর্ণের ভ্রমে ন! পড়িয়। থাকি, তাহ হইলে 
আমর} যাহা কিছ দেখি বা অকঙ্গভব করি, তাহাকে প্রত্যক্ষ 
বল। যাইবে । আনি এই জগত দেখিতেছি, উহার অস্তিত্ব 


আছে, তাঁহার ইহাই বথেছু পমাণ | দ্বিতীয়. অনুমান = 
তোমার কোন লিঙ্গজ্ঞান হইল । তাহ) হইতে উহ যে বিষয়ের 
ক্ছচন1] করিতেছে তাঁহাকে জানাহয়। দেয় । তুতীস্ন'তঃ, 


আশ্তবাকয-ঁ-যোগী অর্থাৎ বাহার প্রকৃত সত্য দর্শন করিয়াছেন, 
তাহাদের প্রত্যক্ষান্ভূত্তি। আমরা সকলেই জ্ঞান্লাভের জন্য 
ক্ৰমাগত চেষ্টা করিতেছি । কিন্তু তোমাকে আমাকে উহার 
জন্য কঠোর চেষ্টা করিতে হয়, বিচার-রূপ দীর্ধকালব্যাপী 
বিরক্তিকর রাস্ড। দিয়! আঅগ্রলর ভইতে হর, কিন্ত বিশুদ্ধসত্ত 


যোগী এই সকলের পারে গিয়াছেন। তাহার মনশ্চক্ষের 
সমক্ষে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সব এক হহয়। শ্িন্রাছে, তাঁহার 
পক্ষে উহার! বেন একখানি পাঠ্যপুস্ডকস্বরূপ । আমাদের 


নত জ্ঞানলাভের এ ম্বহুগতি বিরক্তিকর প্রণালীর ভিতর দিয়! 

বাওক। ভাহার পক্ষে আর আবশ্যক করে না। তাহার 

বাক্যই প্রমাণ, কারণ তিনি নিজের ভিতরেই সমুদয় জ্ঞানের 
১৪২ ” 
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উপলন্ষি করেন । তিনিই সর্বজ্ঞ পুরুষ । এইরূপ ব্যক্কিগণই 
শাস্ের রচয়িতা, আর এই জন্যই শাস্র প্রমাণ বলিয়। শ্রাহ্া । 
যদি বর্তমান সময়ে এরূপ লোক কেহ থাকেন, তবে তাহার 
কথা অবশ্য প্রমাণরূপে গণ্য হহবে। অন্ঠান্তয দার্শনিকের।) এই 
আঁপ্ঠসন্বন্ধে অনেক বিচার করিয়াছেন। তাঁহার) প্রশ্ন উত্থাপন 
কপ্িস্কাছেন, আপ্রবাক্য সত্য কেন ? তাহারা ইহার এই 
উত্তর দেন, *আপ্তবাঁক্যের প্রমাণ এই যে, উহা ভাহাদের প্রত্যক্ষ 
অন্যনূত্তি ।৮- যেমন পুর্ভ্ঞানের বিরোধী না হইলে, তুমি যাহ 
দেখ, আমি যা দেখি, তাহ! প্রমাণ বলিব? শ্রাছ্য ভয়, 
উহারও প্রামাণ্য সেইরূপ বুঝিতে হইবে । হইন্দ্রিয়ের অতীত 
শান লাভ কর। সম্ভব 5 যখনই এ জ্ঞান, যুক্তি ও মন্ব্যের পূর্বব 
সত্য অন্ভূত্তিকে খণ্ডন না করে, তখন সেই জ্ঞানকে প্রমাণ বলা 
বাসস । একজন উন্মত্ত ব্যক্তি 'আাসিয়। বলিতে পারে, আমি 
চারিদিকে দেবতা দেখিতে পাইতেছি। উহাকে প্রমাণ 
বল। যাইবে না1। প্রথমতঃ, উহ সত্যজ্ভাঁন হওয়া চাই । 
দ্বিতীয়ত, উহ যেন আমাদের পুর্ববজ্ঞানের বিরোধী ন! হর। 
তঠীয়তঃ, সেই ব্যক্তির চরিত্রের উপর উহ! নির্ভর করে। 
অনেককে এরূপ বলিতে শুনিক্াছি যে, এরূপ ব্যক্তির চরিত্র 
কিরূপ দেখিবার .তত আবশ্যক নাই, সে কি বলে ০সইটিই 
জান! বিশেষরূপে আবশ্যক-_সে কি বলে হহাহ প্রথম 
শুনা আবশ্যক । অন্ঠান্য বিষয়ে এ কথা? সত্য হইতে পারে; 
কোন লোক হষ্টপ্রক্ৃতি হইলেও সে জ্যোতেষ সম্বন্ধে কিছু 
আবিষ্কার করিতে পারে, কিন্ত ধৰ্ন্মবিষয়ে স্বতন্ত্র কথ।;. কারণ 
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কোন অপবিত্র ব্যক্তিই ধন্মের প্রকৃত সত্য লাভ করিতে 
পারিবে না। এই কারণেই আমাদের প্রথমতহ দেখা উচিত,» 
যে ব্যক্তি আপনাকে আপ বলিঘ্র ঘোষণা করিতেছে, সে 
ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে নিঃস্বার্থ ও পবিত্র কি-না । দ্বিতীয়তঃ, দেখিতে 
হইবে, সে অতীন্নিয় জ্ঞান লাভ করিয়াছে কি-না । তৃতীয়তঃ, 
আমাদের দেখ! উচিত যে, সে ব্যক্তি যাহা! বলে তাহ? 
নক্মন্যঙ্গাতির পুর্ব সত্যজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিরোধী কি-না । কোন 
নুতন সভ্য আবিদ্রত হইতে, ডহৎ পুর্বেবের কোন সত্যের 
খণ্ডন করে না বরং পুর্ব সত্যের সহিত ঠিক খাপ খাইয়! যায় । 
চতুর্থতঃ, এ সত্যকে অপরের প্রভ্যক্ষ করিবার সম্ভাব্যতা 
খাকিবে। যদি কোন ব্যক্তি বলে, আমি কোন অলৌকিক 
দৃশ্য দর্শন করিয়াছি, আঁর সঙ্গে সঙ্গে বলে যে তোমার উহ 
দেখিবার কোন অধিকার নাই, আনি তাহার কথ। বিশ্বাস 
করি ন! । প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়1 
দেখিতে পারিবে উহা ত্য কি-ন!। আবার বিনি খধন- 
বিনিময়ে আপনার জ্ঞান বিক্রয় করেন, তিনি কখনই আপ 
নহেন । এই সমস্ড পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওক) আবশ্যক । 
প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, €সই ব্যক্তি পবিত্র ও নিঃস্বার্থ, 
তাহার লাভ অথবা যশের আকাজ্কণা) নাই । দিতীয়তঃ, ইহ! 
তাহাকে দেখাইতে হইবে যে, তিনি জ্ঞানাতীত ভূমিতে 
আরোহণ করিক্সাছেন। তৃতীক়তঃ5 তাহার আমাদিগকে এননং 
কিছু দেওয়। আবশ্যক যাহ? আমরা হুন্দিয় হইতে লাভ করিতে 
পাঁরি না ও যাহা জগতের কল্যাণকর । আরও দেখিতে হইবে 
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যে, উহ! অন্ান্ত সত্যের বিরোধী না হয়; বদি উহা? অন্যান্ 
বৈজ্ঞানিক সত্যের বিরোধী হয় তবে উভা তৎক্ষণাৎ, পরিত্যাগ 
কর। চতুর্থতহঃ, সেই ব্যক্তিই যে কেবল এ বিষয়ের অধিকারী, 
আর কেহ নয়, তাহ! ভইনে ন! । অপরের পক্ষে যাহা লাভ কর! সম্ভব 
তিনি কেবল নিজের জীবনে তাহাই কাধ্যে পরিণত কঁরিয়! দেখাইবেন । 
তাঁভ। হইলে প্রমাণ তিন প্রকার হইল ; প্রত্যক্ষ _ইন্দ্ির-বিবস্বানভূতি , 
অনুমান ও আগুবাঁক্য । এই আপগ্রু কথাটি ইতবরাজীতে অন্বাদ করিতে 
পাঁরিশেছি না | ইহাকে অনুপ্রাণিত (1n5Pired) শব্দের দ্বারা প্রকাশ 
কর! যায় না) কারণ, এই অন্ত প্রাণন বাহির হইতে আইসে, আর 
এক্ষণে যে ভাবের কণ! হইতেছে, তাহ! ভিতর হইতে আইসে । 
ইহার আক্করিক অর্থ-_*যিনি পাইন্াছেন” । | 
বিপর্ধযয়ো মিথ্যাজ্ভানমতন্জ পঞ্রতিষ্ঠম্‌ ॥ ৮ ॥ 

স্রত্রার্থ-__বিপব্যক্স অর্থে মিথ্যাজ্ভান, যাহ! সেই বস্তুর 
প্রকৃত-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত নহে ৷ € ইহ! তিন প্রকার-_সংশয়, 
বিপধ্যয় ও তর্ক ৷ ) 

ব্যাখ্যা_-আর এক প্রকার বুত্তি এই যে. এক বস্তুতে অন্য বস্তুর 
ভ্রান্তি । হহাকে বিপধ্যক্স বলে ; যথ!, শুক্তিতে রজত-ভ্রম । 

শব্দ-জ্ঞানান্সুপাতী বস্তশুস্যো বিকল্সপঃ৪ ॥ ৯ ॥ 

স্রত্রার্থ_ কেবলমাত্র শব্দ হইতে যে একপ্রকার জ্ঞান 
উৎপন্ন হয়, অথচ সেই শব্দ-প্রতিপাছ্্য বস্তুর অস্তিত্ব যদি না 
থাকে, তাহাকে বিকল্প অর্থাৎ শব্দ-জাত ভ্রম বলে । € ইহ? 
তিন প্রকার- বস্ত্র, ক্রিয়া ও অভাব । ) 
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ব্যাখ্যা বিকল্প নামে আর এক প্রকার বৃত্তি আছে । একট 
কণা শুনলাম, তখন আর আমরা উহার অর্থবিচার ধীরভাবে ন! 
করিয়া তাঁড়াতাডি একট) সিদ্ধান্ত করিয়। বসিলাম । ইহ! চিত্তের 
দুববলতার চিজ । সংবমবাদটি এখন বেশ বুঝা যাইবে! মাঁক্সষ যত 
তর্ববল হয়. তাহার সংযমের ক্ষমত। ততই কম থাকে । সর্ববদ এই 
সংযমের মানদণ্ড দ্বার আজ্মপরীক্ষা করিবে । যখন তোমার ক্ৰুদ্ধ 
অথব! দুঃখিত হইবার ভাব আসিতেছে, তখন বিচার করিয়া দেখ যে, 
কোন সংবাদ তোমার নিকট আলসিবামাত্র কেমন তোমার মনকে 
বুত্তিতে পরিণত করিয়। দিতেছে । 


অভাব-প্রত্যয়ালব্বন! বৃভিনিদ্রো ॥ ১০ ॥ 


স্ূত্রার্থ যে বৃত্তি শবন্যভাবকে অবলঙ্কন করিয়া থাকে, 
সেই বুক্তিই নিদ্রা । 


ব্যাখ্যা-_-আব এক প্রকার বুত্তির নাম নিদ্রা (স্বপ্ন ও 
ন্ুবুন্তি )। আমরা বখন জাগিয়। উঠি, তখন আমরা জানিতে 
পারি যে, আমরা প্ুমাইতেছিলাম ॥ অনুভূত বিষয়েরই কেবল 
স্সতি হইতে পারে । বাহ)? আমর! অন্ঞভব করি না, আমাদের 
সেই বিষয়ের কোন স্মতি আসিতে পারে না7। প্রত্যেক 
প্রতিক্রিয়াই চিভভ্রদের একটি তবঙ-ব্যরূপ । এক্ষণে কথা 
হইতেছে» নিদ্রায় যদি মনের কোন প্রকার বৃত্তি নী থাকিত, 
তাহ) হইলে এ অবস্থায় আমাদের ভাবাত্মক বা অভ্াবাত্সক 
কোন অন্তভূতি থাকিত না । স্থতরাং আমরা ভহা স্মরণও 
করিতে পারিতাম না । আমরা বে নিব্রাবস্থাটি স্মরণ করিতে 
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পারি, ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে বে, নিদ্রাবস্থায় মনে এক প্রকার 
ভরন্দ ছিল ॥ ন্বতিও এক প্রকার বৃত্তি । 
অন্ষুভ্ততবিবক়াসহ্প্রমোবহ স্মৃতিঃ ॥ ১১ ॥ 
স্কত্ৰার্থ অনুভূত বিষয় সমস্ত যখন আমাদের মন হইতে 
চলিয়! না যায় € যখন সংস্কারবশে জ্ঞানের আয়ত্ত হয় ), 

তাহাকে স্মৃতি বলে । €ইহা হই প্রকার-_ভাবিত ও 
অন্ুস্ভঞাবিত 1) 

-- ল্যাখ্য।- পূর্বের নে চারি প্রকার বৃত্তির বিষয় কথিত হইয়াছে, 
তাহার প্রত্যেকটি হইতেই স্মর্তি আসিতে পারে । মনে কর, 
তুমি একটি শব্দ শুনিলে। এ শব্দটি যেন চিভহ্দে বিক্ষিপ্ত 
প্রস্ডর- তুল্য 5 উহাতে একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গ € প্রত্যয় ) উৎপন্ন তয় । সেই 
তরঙ্গটি আবার আরও অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্ধ তরক্গমাল। উৎপাদন 
করে । ইহাই ( গ্রাহ্য রূপ ) স্বতি । নিদ্রাতেও এই ব্যাপার ঘটিক়! 
থাকে । যখন নিত্র। নামক তরঙ্গ বিশেষ চিত্তের ভিতর স্মতিরূপ অনেক 
শুবঙগপরম্পরা উৎপাদন করে, তখন ভহাকে স্বপ্ন বলে । জাশ্রৎকালে 
নাহাকে স্মতি বলে, নিদ্রাকালে সেইরূপ তরঙ্গকেই স্বপ্ন বলিয়। থাকে । 

অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্্যাং তনিরোধঃ ॥ ১২ ॥ 
্রত্রর্থ_অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা এই বৃত্তিগুলির 
নিরোধ হয় । | 
ব্যাখ্য!-_এই বৈরাগ্য লাভ করিতে হইলে, মন বিশেষরূপ 
নিৰ্ন্মল, সৎ ও বিচারপুর্ণ হওয়। আব্শ্যক। অভ্যাস করিবার 


আবশ্যক কি? প্রত্যেক কাধ্যই হদের উপরিভাগে কম্পনশীল 
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প্রবাহস্বরূপ । প্রত্যেক কাধ্যেই যেন চিতহরদের উপর একটি 
তরঙ্গ চলিত! যায্ন। এই কম্পন কালে নাশ হইস্বা যায় । থাকে 
কি? সংস্কারসমুহই অবশিষ্ট থাকে । মনে এইরূপ অনেক গুলি 
স্কার পড়িলে সেগুলি একত্রিত হুইর। অভ্যাসরূপে পরিণত 
হয়! “অভ্যাসই দ্বিতীয় স্বভাব” এইরূপ কথিত হইয়! থাকে ; 
শুধু দ্বিতীয় স্বভাব নহে, উহ? প্রথম স্বভাবও বটে--_মাঙ্গযের 
সমুদয় স্বভাবই এ অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। আমরা এখন 
যেরূপ প্রক্বতিবিশিষ্ট রহিয়াছি, তাহা পুর্ব অভ্যাসের ফল । 
সমুদয় অভ্যাসের ফল জুত্রুততে পারিলে, আমাদের মনে 
সা'স্বন। আইসে, কারণ বদি আমাদের বর্ভমান স্বভাব কেবল 
অভ্যাঁসবশেই হইয়! থাকে, তাহা হইলে আমর ইচ্ছ। কাঁরলে 
যখন ইচ্ছ)? শ্রী অভ্যাঁসকে নাশও করিতে পাতি । আমাদের 
সনের ভিতর যে চিন্তা প্রবাহগুলি চলিয়। যার» তাঁহার প্রত্যেকটি 
এক একটি দাগ রাখিয়! যায়, সংস্কারগুলি তাহাদের সমষ্টি । 
আমাদের চরিত্র এই সমুদর্র সংস্কারের সমষ্টি স্বরূপ । মখন কোন 
বিশেষ বৃত্তিপ্রবাহ প্রবল ভয়, তখন লোকের সেই ভাব হই! 
দাড়ায় । যখন সদ্শগুণ প্রবল হনব, তখন মানব সৎ, হইযর। বাক্স | 
যদি মন্দ ভাব প্রবল হয়, তবে মন্দ হইয়। যাস্ন। যদি 
আনন্দের ভাব প্রবল হয়, তবে মন্ম্য সুখী হইয়!। থাকে । 
অসত্ অভ্যাসের একমাত্র প্রতিকার-_তাহার বিপরীত অভ্যাস । 
যত কিছ অসৎ অভ্যাস আমাদের চিত্তে সংঙ্কারবদ্ধ হইক্স 
গিয়াছে, তাহ! কেবল সৎ অভ্যাসের দ্বারা নাশ করিতে 
হইবে? কেবল সত্কাঁধ্য করির। যাও, সর্ববদ। পবিত্র চিন্ত! 
১৪৮ টা 


যোগস্তত্র 


কর 5 অসৎ সংস্কার নিবারণের ইহাই একমাত্র উপায় ॥ কখনই 


বলিও না, অমুকের আর উদ্ধারের আশা নাই । কারণ অসৎ 
ব্যক্তি কেবল একটি বিশেষ প্রকার চরিত্র, যাহ)? কতকগুলি 
অভ্যাসের সমষ্টিমাত্র, তাহারই পরিচয় দিতেছে। নুতন ও 


সৎ, অভ্যাসের দ্বার! অরগুলিকে দূর করা যাইতে পারে। চরিত্র 
কেবল পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের সমঙ্টিমাত্র । এইরূপ পুনঃ পুনঃ 
অভ্যাসই কেবল স্বভাবকে সংশোধন করিতে পাবে ॥ 
তত্ৰে স্থিতে! যত্বাহভ্যাসহ ॥ ১৩ ॥ 

স্ত্রার্থঁঞএও বক্তিগুলিকে সম্পূর্ণরূপে বশে ০০৪ 
যে নিয়ত চেষ্টা, তাহাকে অভ্যাস বলে । 

ব্যাখ্য।- অভ্যাস কাঁহাকে বলে ? মনকে দমন করিবার চেষ্টা 
অর্থাৎ উহার গ্রবাহর্পে বহির্গতি নিবারণ করিবাঁর চেষ্টাই অভ্যাস । 
স তু দীর্ঘকালনৈরস্তধ্যসকারদেবিতো দুঢ়ভুমিহ ॥১৪॥ 


স্ত্রার্থ দীর্ঘকাল সদ! সর্বদ। তীব্র শ্রদ্ধার সহিত 
(সেই পরম-পদ-প্রীপ্তির ) চেষ্টা করিলেই অভ্যাস 
দঢভ্মি হইয়া যায় । 
ব্যাখ্যা_এই সংযম এক দিনে আইসে না, দীর্ঘকাল 
নিরস্তর অভ্যাস করিলে পর আইসে । . 
দৃষ্টানুশ্রবিকবিবস্মবিতৃব্ওন্ত বশীকারসংভ্ঞ৷ 
বৈরাগ্যম্ ॥ ১৫ ॥ 


ুত্রার্থ দুষ্ট অথবা শ্রুত সব্বপ্রকার বিষয়ের 
১৪০১ 


বাজযোগা 


আকাভ্ক্ষ। বিনি ত্যাগ করিয়াছেন, তাহার নিকট যে 
একটি অপু্বব ভাব আইসে, যাহাতে তিনি সমস্ত বিষয়- 
বাসনাকে দমন করিতে পারেন, তাহাকে বৈরাগ্য বা 
অনাসক্তি বলে । ( উহা চারি প্রকার-_বতমান, ব্যতিরেক, 
একেন্দ্রি ও বশীকার |) 

ব্যাখ্যা_-দ্ইটি শক্তি আমাদের সমুদয় কাধ্যপ্রবৃভির 
নিয়ামক-__( >) আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞত1» (২) 
অপরের অনুভূতি । এই ছুই শক্তি আমাদের মনোত্দে নানা। 
তরঙ্গ উৎপাদন করিতেছে । বৈরাগ্য এ শক্তিদ্বয়ের বিরুদ্ধে 
বুদ্ধ করিবার ও মনকে বশে রাখিবার শক্তিস্বরূপ । স্থতরাং 
আমাদের প্রয়োজন-- তই কায্যপ্রবৃত্তির নিরামক শক্তিদ্রয়কে 


ভ্যাগ করিবার শক্তি লাভ কর! । মনে কর, আমি একটি পথ 
দিয়। যাহইতেছি, একজন লোক আসিন্ন। আমার ঘড়িটি কাড়িল। 
লইল । ইহা আমার নিজের প্রত্যক্ষান্রভূতি। ইহা আনি 


নিজে দেখিল।ম ॥ ভহ। আমার চিত্তকে তৎক্ষণাৎ ক্রোধরূপ 
বুত্তির আকারে পরিণত করিক্সা দিল । এ ভাব আসিতে দিবে 
ন।। যদি উহ! নিবারণ করিতে ন। পার, তবে তোনাতে আছে 
কি? কিছহ নাই । যদি নিবারণ করিতে পার, তবেই তোমার 
লৈরাগ্য আছে. বুঝা যাইবে । এইরূপ, সংসারী লোকে বে 
বিষয়তভোগ করে তাহাতে আমাদিগকে শিক্ষ। দেয় যে বিবয়- 
ভাগই জীবনের চরম লক্ষ্য ॥ এ সকল আমাদের ভয়ানক 
প্রলোভন-স্বরূপ ॥ গ্রগুলিতে সম্পূর্ণ ডদাসীন হওস্সা ও মনকে 
উহাদিগকে লইয়। বুত্তির আকারে পরিণত হইতে না দেওয়াই 
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বৈরাগ্য। স্বাস্ভূত ও পত্রান্ভূত বিষয় হইতে যে আমাদের 
হই প্রকার কাধ্যপ্রবুত্ভি জন্মায়, উহাদিগকে দমন করা ও এইকরূপে 
চিত্তকে উহাদের বশ হইতে ন! দেওয়াকে বৈরাগ্য বলে । শঅএগুলি 
যেন আমার অধীনে থাকে, আমি যেন উহাদের অধীন না হই। 


এই প্রকার মনের বলকে বৈরাগ্য বলে__এই বৈরাগ্যই মুক্তির 
একমাত্র উপায় । 


তৎ্পরং পুরুষখ্যাতেগুণবৈত্ষ্ণম্‌ ॥ ১৬ ॥ 


স্ছত্রার্থঁঁযে তীত্র বৈরাগ্য লাভ হইলে আমর 
এঃণগুলিতে পধ্যস্ত বীতরাগ হই ও উহাদিগকে পরিত্যাগ 
করি, তাহাই পুরুষের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দেয় । 


ব্যাখ্য।)-_বখন এই €বরাগ্য আমাদের শুণের প্রতি 
আলৈক্তিকে পধ্যজ্ত পরিত্যাগ করায়, তখনই উহাকে শক্তির 
উচ্চতম বিকাশ (অগ্র্যা ) বলা যার । প্রথমে পুরুষ বা আত্ম কী 
ও গুণগুলিই ব। কী, তাহ। আমাদের জানা উচিত ।? ষোগ_ 
শাস্ের মতে, সমুদয় প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিক। ; শ্রী শুণগুলির 
একটির নাম তনঃ, অপরটি রজঃ ও তৃতীক্ষটি সত্ব । এই তিন 
গুণ বাহাজগতে আকর্ষণ, বিকৰ্ষণ ও উহাদের সামঞ্জস্য _ এই 
ত্ৰিবিধ ভাবে প্রকাশ পায় । প্রকৃতিতে যত ব্স্ত আছে, সমুদয় 
প্রপঞ্চই এই তিন শক্তির বিভিন্স সমবায় উৎপন্ন । সাংখ্যের। 
প্রকৃতিকে নানাপ্রকার তত্তে বিভক্ত করিয়াছেন ; মক্সষ্যের আত্ধ'। 
ইহাদের সকলগুলির বাহিরে, প্রক্কৃতির বাহিরে ; উহা স্বপ্রকাশ, 
শুদ্ধ ও পূর্ণস্বরূপ ; আর প্রকৃতিতে যে কিছ চেতন্তের প্রকাশ 

১৫৯ 
১৯ 
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দেখিতে পাই, তাহার সমুদয়ই প্রকৃতির উপরে আত্মার প্রতিবিষ্ব 
মাত্র! প্রক্তি নিজে জড়।। এটি স্মরণ রাখ! উচিত যে, 
প্রক্কতি বলিতে উহার সহিত মনকেও বুঝাইতেছে | মনও 
প্রক্রতির ভিতরের বস্ত । আমাদের যাহ! কিছু চিস্তা, তাহাঁও 
প্রকৃতির অন্তর্গত ॥ চিন্তা হইতে অতি স্থলতম ভূত পধ্যস্ত 
সমুদয়ই প্রকৃতির অন্তর্গত-_-প্ররুতির বিভিন্ন বিকাশ মাত্র। 
এই প্রকৃতি মঙ্সস্যের আত্মাকে আবুত রাখিয়াছে 3; যখন প্রক্কতি 
এ আবরণ সরাইয়। লন, তখন আত্মা) আবরণমুক্ত হইব 
ক্ব-মহিমাক প্রকাশিত হন। পঞ্চদশ সুত্রে বণিত এই বৈরাগ্য 
দ্বার! প্রকৃতি বশীভূত হন বলিয়। উহ। আত্মার প্রকাশের পক্ষে 
অতিশয় সাহায্যকারী । পরস্যত্রে সমাধি অর্থাৎ পূর্ণ 
একাগ্রতার লক্ষণ বর্ণনা করা হইয়াছে। উহাই যোগার চরম 
লক্ষ্য । 

বিভর্কবিচারানন্দাশস্মিতারপানুগমাৎ সহ্প্রজ্ঞাতঃ ॥১৭॥- 


স্ত্রার্থ--যে সমাধিতে বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও 
অস্মিতা অনুগত থাকে, তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত বা সম্যক 
জ্ভানপুর্ববক সমাধি বলে । 


ব্যাখ্যা সমাধি ছই প্রকার । একটিকে সম্প্রজ্ঞাত ও 
অপরটিকে অসম্প্রজ্ঞাত ব্লে। এই সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে 
প্রক্তিকে বশীকরণের সমুদয় শক্তি আসে। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি 
আবার চারি প্রকার । হহাঁর প্রথম প্রকারকে সবিতর্ক সমাধি 
বলে। সকল সমাধিতেই মনকে অক্তান্ত বিষয় হইতে সরাইয়া' 
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বিষয়বিশেষের পুনঃ পুনঃ অন্ুধ্যানে নিযুক্ত করিতে হয়। এই 
প্রকার চিস্তা বা ধ্যানের বিষয় হই প্রকার । প্রথম, জড় 
চতুৰ্বিংশতি তত্ত্ব ও দ্বিতীক্প চেতন পুরুষ । যোগের এই অংশটি 
সম্পূর্ণরূপে সাংখ্যদর্শনের উপর স্থাপিত । এই সাংখ্যদর্শনের 
বিষয় তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছিে। তোমাদের স্মরণ 
থাকিতে পারে, মন বুদ্ধি অহঙ্কার-_হহাদের এক সাধারণ 
ভিভিভূমি আছে । উহাকে চিন্ত বলে, চিত্ত হইতেই উহাদের 
উৎপত্তি । এই চিত্ত প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন . শক্তিগুলিকে গ্রহণ 
করিয়। উহাদিগকে চিন্তারূপে পরিণত করে। আবার শক্তি 
ও ভূত উভয়েরই কান্ণীভূত এক পদার্থ আছে, ইহ। অবশ্যই: 
শ্ৰীকার করিতে হইবে । এই পদার্থটিকে অব্যক্ত বলে_ উহা! 
স্ষ্টির প্রাক্কালীন প্রকৃতির অপ্রকাশিত অবস্থা । উহাতে এক 
কল্প পরে সমুদয় প্রক্ৃতিই প্রত্যাবর্তন করে, আবার পরকলে 
উহা হইতে পুনরায় সমুদয় প্রাহভূত হয়। এই সমুদস্ষে 
অতীত প্রদেশে চৈতন্তঘন পুরুষ রহিয়াছেন। জ্ঞানই প্রকৃত 
শক্তি। কোন বস্তুর জ্ঞানলাভ হইলেই আমর! উহার উপর 
ক্ষমত। লাভ করি। এইরূপে বখনই আমাদের মন এই সমুদয় 
ভিন্স ভিন্ন বিষয় ধ্যান করিতে থাকে, তখনই উহাদের উপর 
ক্ষমতা লাভ করিয়। থাকে । যে প্রকার সমাধিতে বাহ্য স্থল 
ভূতগণই ধ্যেম্ন হয়, তাঁহাকে সবিতর্ক বলে। বিতর্ক অর্থে 
প্রশ্ন_-সবিতর্ক অর্থে প্রশ্নের সহিত। যাহাতে ভূতসমূহ 
উহাদের অন্তর্গত সত্য ও উহাদের সমুদয় শক্তি অরূপ 
ধ্যান্পরায়ণ পুরুষকে প্রদান করে, যেন এইজন্য ভূতগুলিকে প্রশ্ন 
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করা1,_-তাহাকেই সবিতর্ক বলে। কিন্ত শক্তি লাভ করিলেই 
মুক্তি লাভ হস্স না। উহা কেবল ভোগের জন্য চেষ্টা মাত্র । 
আর এই জীবনে প্রকৃত ভোগন্থখ হইতেই পারে না। 
ভোঁগস্থখের অন্বেষণ বুথ, ইহাই জগতে অতি প্রাচীন উপদেশ ; 
কিন্ত মানুষের পক্ষে ইহা ধারণা করা অতি কঠিন । যখন 
সে ইহার ধাঁরণ। করিতে পারে, তখন সে জগতের অতীত 
হইয্স মুক্ত হইয়! যাস । ষযেগুলিকে সাধারণতঃ গুহশক্তি বলে, 
তাহা লাভ করিলে ভোগের বুদ্ধি হয় মাত্র, কিন্ত পরিশেষে 
তাহ)? হইতে আবার যন্ত্রণারও বুদ্ধি হুয্স। অবশ্য, বিজ্ঞানের 
চক্ষে দৃষ্টি করিয়। পতঞ্জলি এই পুহ শক্তিলাভের সম্ভাবনা 
স্বীক।র করিয়াছেন । কিন্ত তিনি এই সমুদয় শক্তির প্রলোভন 
হইতে আমাদিগকে সাবধান করিয়! দিতে ভুলেন নাই । 

আবার সেই ধ্যাঁনেই যখন এ ভূতগুলিকে দেশ ও কাল 
হইতে পৃথক করিস্না উহাদিগের স্বরূপ চিস্তী করা যার, তখন 
সই সমাধিকে নিবিবিতর্ক সমাধি বলে ॥। যখন আর এক 
সোপান অগ্রসর হইক্সা ভন্মাত্রগুলিকে ধ্যানের বিষয় কিক 
ভহাদিগকে দেশকালের অন্তর্গত বলিক্পা চিন্তা কর! যায়, তখন 
তাহাকে সবিচার সমাধি বলে। আবার এ সমাধিতে যখন এ 
হুল্মভৃতগুলিকে দেশকালের অতীত ভাবে লইর। উহাদের 
স্বরূপ চিস্তা কর! যায়, তখন, তাহাকে নির্বিচার সমাধি বলে। 
ইহার পরবর্তী সোপান এই-_ইহাঁতে স্ুশ্ম্, স্থল উভয় প্রকার 
ভূতের চিস্তী পরিত্যাগ করিল অন্তঃকরণকে ধ্যানের বিষয় 
করিতে হয়। যখন অস্তঃকরণকে বরজভ্ডমোলেশান্ুবিদ্ধবূপে চিন্ত! 
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করা হয়, তখন উহাকে আনন্দ সমাধি বলে। যখন আমরা 
অস্তঃকরণকে রজভ্তডমলেশশৃন্ত শুদ্ধ সত্বরূপে চিন্তা করি, যখন 
সমাধি বিশেষ পরিপক্ক হইরা যায়, যখন স্থল স্ুস্ম সমুদয় 
ভূতের চিন্ত। পরিত্যক্ত হইয়। মনের স্বরূপাবস্থাই ধ্যেকস বিষয় 
হইয়া) দাড়ায়, কেবল সাত্বিক অহঙ্কার মাত্র অন্তান্ত বিষয় 
হইতে পৃথক্‌ক্বৃত হইয়। বর্তমান থাকে, তখন উহাকে অস্মিতা 
সমাধি বলে। এ অবস্থাও সম্পূর্ণরূপে মনের অতীত হওয়। 
যায়. না। যে ব্যক্তি এ অবস্থা পাইরছেন, তাহাকে বেছে 
“বিদেহ” বলিয়। থাঁকে। তিনি আপনাকে স্থুলদেহশৃন্তরূপে 
চিস্ত। করিতে পারেন বটে, কিন্ত তাঁহার নিজেকে সুশ্মশরীরধারী 
বলিয়া চিন্তা করিতে হইবেই হইবে । বাহার এই অবস্থায় 
থাঁকিয়। সেই পরমপদ লাভ না করিয়। প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত 
হন, তাহাদিগকে প্রকৃতিলীন বলে; কিন্ত যাহার! এ প্রকার 
সুন্্ম ভোগনুখেও সন্থ্ট নন, তাহারাই চরমলক্ষ্য মুক্তিলাভ 
করেন। 


বিরাম-প্রত্যয়াভ্যাসপুর্ববঃ সংক্কারশেযোহন্যঃ ॥ ১৮ ॥ 


স্ত্রর্থব অন্য প্রকার সমাধিতে সর্বদা সমুদয় 
মানসিক ক্রিয়ার বিরাম অভ্যাস কর! হয়, কেবল ( ব্যুত্থান- 
প্রত্যয়হীন ) সংস্কার-মাত্র অবশিষ্ট থাকে । 

ব্যাখ্যা-ইহাই পুর্ণ জ্ঞানাতীত অসম্প্রজ্তাত সমাধি; 
এ সমাধি আমাদিগকে মুক্তি দিতে পারে । প্রথমে যে সমাধির 
কথ। বল! হইয়াছে, তাহা আমাদিগকে মুক্তি দিতে পারে না_ 
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আত্মাকে মুক্ত করিতে পারে ন।। একজন ব্যক্তি সমুদয় শক্তি 
লাভ করিতে পারে, কিন্ত তাহার পুনরায় পতন হইবে । 
যতক্ষণ না আত্মা প্রকৃতির অতীতাবস্থায় গিয়! সম্প্রচ্ঞছাত 
সমাধিরও বাহিরে যাইতে পারে, ততক্ষণ পতনের ভয় থাকে । 
যদিও ইহার প্রণালী খুব সহজ বলিয়। বোধ হয়, কিন্ত ইহ! 
লাভ করণ অতি কঠিন । ইহার প্রণালী এপ্রই--মনকে ধ্যানের 
বিষয় করিয়। যখনি তাহাতে কোন চিন্তা আসিবে, তখনি 
তাহাকে দাবাইয়। দেও)? । মনের ভিতর কোন প্রকার চিন্ত! 
আসিতে ন! দিয়। ডহাকে সম্পূর্ণরূপে শূন্য কর! । যখনি আমর! 
হহ) যথার্থগ্ধপে সাধন করিতে পারিব, সেই মুহূর্ভেই আমরা 
মুক্তি € পর প্রসংখ্যান ) লাভ করিব । পূর্বব সাধন যাহার! আয়ত্ত না 
করিয়াছেন. তাহারা যখন মনকে শুন্য করিতে চেষ্টা পান, তখন 
ভাহাদের চিত্ত অজ্ঞান-স্বভাব তমোগুণ ছারা! আবৃত হইস্স যায়, 
তাঁহাতে তাহাদের মনকে অলস ও অকর্ম্মণ্য করিয়। ফেলে । তাহারা 
কিন্ত মনে করেন আমরা মনকে শৃন্তভাবে ভাবিত করিতেছি । ইহ? 
প্রক্ৃতরূপে সাধন করিতে সমর্থ হওয়। উচ্চতম শক্তির প্রকাশ--- 
মনকে শুন্য করিতে সমর্থ হইলেই সংযমের চুড়ান্ত হইয়। গেল। 
যখন এহ অসম্প্রজ্ঞাত অর্থাৎ জ্ঞানাতীত অবস্থা লাভ হয়, 
তখন এক সমাধি নিবর্বাজ হইস্সা যায় । সমাধি নিব্বীজ হয়, ইহার 
অর্থ কি? সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে চিত্তবুত্তিগুলি দমিত হয় মাত্র, 
ভহার। সংস্কার ব! বীজ আকারে অবশিষ্ট থাকে । আবার সময় 
'আসিলে তাহার! পুনরায় তরঙ্গাকারে প্রকাশিত হইয়া থাকে । 
কিন্ত যখন সংক্কারগুলিকে পর্য্যন্ত নির্মল কর! হয়, যখন মনও 
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প্রায় বিনষ্ট হইয়। আসে, তখনই সমাধি নিব্বাজ হুইয়। যায় । তখন 
মনের ভিতর এমন কোন সংস্কার-বীজ থাকে না, যাহা হুইতে এই 
জীবনলতিক। পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইতে পারে--যাহা হইতে এই 
অবিরাম জন্মমৃত্যুচক্র প্রবাহিত হইতে পানে । 

অবশ্য তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার যে, জ্ঞান থাকিবে না, 
সে আবার কি প্রকার অবস্থা । যাঁহাকে আমরা জ্ঞান বলি, 
তাহ? এ জ্ঞানাতীত অবস্থার সহিত তুলনায় নিম্তর অবস্থামাত্র । 
এইটি সর্ববদ? স্মরণ রাখ! উচিত যে, কোন বিষয়ের সর্ববোচ ও 
সর্বনিম্ন প্রান্তদবয় প্রান একই প্রকার দেখায় । ইথারেন কম্পন 
মৃতদ্তম হুইলে উহাকে অন্ধকার বলে, আবার উহার উচ্চতম 
কম্পনও অন্ধকারের স্কায় দেখায় । কিস্ত ত্র দুই প্রকার 
অন্ধকাঁরকে কি এক বলিতে হইবে? উহার একটি--প্রক্কত 
অন্ধকার, অপরটি -_অতি তীব্র আলোক, তথাপি উহার। দেখিতে 
একই প্রকার । এইরূপে, অজ্ঞান সব্বাপেক্ষ। নিমাবস্থা, জ্ঞান মধ্যাবস্থা» 
আর এ জ্ঞানে্ক্ষ অতীত ( বিজ্ঞীন্ধাতু ) একটি উচ্চ অবস্থা আঁছে । 
কিন্ত অজ্ঞানাবস্থা ও জ্ঞানাতীত (নিঃস্ব নিজীব ) অব্স্থ। দেখিতে 
একই প্রকার । আমর! যাহাকে জ্ঞান বলি, তাহ? এক উৎপন্ন দ্রব্য 
উহ। একটি মিশ্র পদার্থ, উহ! প্রক্কুত সত্য নহে । এই উচ্চতর সমাধি 
ক্রমাগত অভ্যাস করিলে তাহার কি ফল হইবে? উহাতে 
এই অভ্যাসের পূর্বের আমাদের অস্থিরতা ও জড়ত্বের দিকে 
মনের যে একট! প্রবণতা ছিল, তাহা ত নষ্ট হইবেই, সঙ্গে সঙ্গে 
সৎপ্রবুত্তিরও নাশ হইয়। যাইবে। অপরিষ্কৃত ন্মুবর্ণ হইতে 
উহার খাদ বাহির করিবার জন্য কোন রবাসাক্গনিক দ্রব্য 
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মিশাইলে যাহ হয়, এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাহাই হইয়) থাকে । যখন 
খনি হইতে উত্তোলিত অপরিষ্কত ধাতৃকে গলান হয়, তখন যে. 
রাসায়নিক পদার্থগুলি উহার সঙ্গে মিশান হয়, সেগুলি প্র খাদের 
সহিত গলিয। যায় । এহ প্রকারেই সর্বদা পূর্ব্বোক্ত সমাধি 
অভ্যাসরূপ সংবম-শক্তিবলে প্রথমে পূর্বতন অসৎ প্রবুভিশুলি 
ও পরিশেষে সব্প্রবৃভ্ভিগুলিও চলিয়। যাইবে । এইরূপে সদসৎ 
প্রবুভিদ্ধয়ের নিরোধে আত্মা সর্বববন্ধনবিমুত্ত হইয়া) স্ব-মহিমায় 
সৰ্ব্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ রূপে অবস্থিত থাকিবেন । 
স্হতরাং সমুদয় শক্তি ত্যাগ করিলেই আমর! সর্বশক্তিমান 
হইতে পারি, এই ক্ষুদ্র জীবনের অভিমান ত্যাগ করিলেই 
আমর! ম্তুযু অতিক্রম করিস? মহাপ্রাণরূপে অবস্থিত হইতে 
পাঁরি। তখন মাঙ্সষ জানিতে পারিবে, কোনকালে তাহার 
জন্মমত্যু ছিল না, তাহার স্বর্গ বা পৃথিবী কখনই কিছুরই 
প্রয়োজ্জন ছিল না। সে তখন বুঝিবে, তাহার আস'-বা ও! 
কোন কালেই নাই, আসা-যাওয়। কেবল প্রক্কতির । আর 
প্রকৃতির এক শগতিই আত্মার উপর ্রতিবিহ্থিত হইয়াছিল । 
কাচ হইতে প্রতিবিশ্বিত হুইয়। প্রাচীরের উপর আলোক 
পড়িয়াছে ও নডিতেছে। প্রাচীর নির্বেোধের মত ভাবিতেছে, 
আমিই নডিতেছি । আমাদের সকলের সম্বন্ষেই এইরূপ * 
চিভই ক্রমাগত এদিক ওদিক যাইতেছে, উহ। আপনাকে 
নানারূপে পরিণত করিতেছে, কিম্ডত আমরা মনে করিতেছি, 
আমরা এই বিভিন্ন আকার ধারণ করিতেছি । অসম্প্রজ্ঞাত 
সমাধির অভ্যাসে এই সমুদয় অজ্ঞানই চলিক্সা যাইবে । সেই 
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মুক্ত আত্মা যখন যাহা আজ্ঞা করিবেন--প্রার্থন। ব' ভিক্ষুকের 
মত যাজ্ঞা নয়, কিন্ক আজ্ঞ। করিবেন,_তিনি যাহ ইচ্ছ! 
করিবেন তৎক্ষণাৎ তাহাই পূর্ণ হইবে, তিনি যখন যাহ! ইচ্ছ। 
করিবেন, তখন তাহাই করিতে সমর্থ হইবেন । সাংখ্যদর্শনের 
মতে, ফজরের অন্ডিত্ব নাই । এই দর্শন বলেন, জগতের ঈশ্বর 
কেহ থাকিতে পারেন না, কারণ যদি তিনি থাকেন, তাহ! 
হইলে তিনি নিশ্চয়ই আত্ম, আর আত্ম বদ্ধ বা মুক্তস্বভাব_ 
এই উভয়ের অন্ততর। যে আত্মা প্রক্কতির বশীভূত, প্রকৃতি যে 
আত্মার উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন, তিনি কিরূপে 
স্ুষ্টি করিতে পারেন? তিনি ত নিজেই দাসরূপ । আবার 
যদি অপর পক্ষ গ্রহণ কর! যায়, অর্থাৎ আত্মাকে যদি মুক্ত 
বলিয়। স্বীকার করা যায়, তবে এই আপত্তি আসে যে, মুক্ত 
আত্মা কিরূপে স্যষ্টি ও এই সমুদয্ন জগতের ক্রিয়াদি নির্বাহ 
করিতে পারেন? উহার কোন বাসন। থাকিতে পারে না, 
হহতরাং ভহার স্হষ্টি ও জগতৎশাসনাদি করিবার কোন প্রয়োজন 
থাকিতে পারে ন!। দ্বিতীব্তঃ, এই সাংখ্যদর্শন বলেন যে, 
ঈশ্বরের অন্ডিত্ব স্বীকার করিবার কোন আবশ্যক নাই । 
প্রকৃতি স্বীকার করিলেই যখন সমুদর ব্যাখ্য। কর! যাক, তখন 
ঈশ্বরের আর প্রয়োজন কি? তবে কপিল বলেন, অনেক 
আত্মা এরূপ আছেন, যাহার! সিদ্ধাবস্থার কাছাকাছি যাইয়া ও 
বিভূতিলাভের বাঁসন!। সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে না পারায় 
যোগল্রষ্ট হন । তাহাদের মন কিছুদিন প্রকৃতিতে লীন হুইয়!। 
থাকে ; তাহার! যখন আবার উৎপন্ম হন, তখন প্রকুতির 
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প্রভু হুইয়। আসেন । সঁহাদিগকে যদি ঈশ্বর বল, তবে এরূপ 
ঈশ্বর আছেন বটে। আমর। সকলেই এক সময়ে এরূপ 
ঈশ্বরত্ব লাভ করিব । আর সাংখ্যদর্শনের মতে, বেদে যে 
ঈশ্বরের কণা বধিত হইয়াছে, তাহা এইরূপ একজন মুক্তাত্মার 
বৰ্ণন] মাত্র। ইহা ব্যতীত নিত্যমুক্ত, আনন্দময়, জগতের 
স্য্টিকর্ভী কেহ নাই । আবার এদিকে যোগীর! বলেন, “না, 
একজন ঈশ্বর আছেন, অক্তান্ত সমুদয় আত্মা সমুদয় পুরুষ 
হইতে পৃথক একজন বিশেষ পুরুষ আছেন: তিনি সমুদয় 
স্থষ্টির অন্ত নিত্য প্রভু, নিত্যমুক্ত, সমুদয় গুরুর গুরুত্বর্প 1৮ 
যোগীর। অবশ্য, সাংখ্যের৷। যাহাদিগকে প্রকুতিলীন বলেন, 
তীহাদেরও  অভ্তিত্ত স্বীকার করেন। তাহার! বলেন যে, 
ইহারা যোগল্্ট যোগী । কিছুকালের জন্য তাহাদের চরমলক্ষ্যে 
গমনের ব্যাখাত খঘটটয্ন। থাকে বটে, কিত্ড তাহারা সেই সময়ে 
জগতের অংশবিশেষের অধিপতিরূপে অবস্থিতি করেন । 


ভব-প্রত্যয়ে! বৈিদেহ-প্রকুতিলয়ানাম্‌ ॥ ১৯ ॥ 


স্ত্রার্থ_€( সমাধি পর-বৈরাগ্যের সহিত অনুষ্ঠিত 
না হইলে) তাহাই দেবতা ও প্রকৃতিলীনদিগের 
পুনরুৎপত্তির কারণ । 

ব্যাখ্য।-_ভারতীর সমুদয় ধন্মপ্রণালীতে দেবতা অর্থে 
কতকগুলি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে বুঝায় । ভিন্ন ভিন্ন জীবাত্ম। 
ক্ৰমান্বয়ে এর পদ পুর্ণ করেন। কিন্ত ইহাদের মধ্যে কেহই 
পূর্ণ নহেন। 

১৬০ 


যোঁপস্থত্ 

শ্রদ্ধাবীর্য্স্মতি সমাধিপ্রত্কাপুর্বক হতরেষাম্‌ ॥২০॥ 
স্তত্রার্__ অপর কাহারও কাহারও নিকট শ্রদ্ধা অর্থাৎ 
বিশ্বাস, বীৰ্য্য অর্থাৎ মনের তেজ, স্মৃতি, সমাধি বা 
একাগ্রতা ও সত্য বস্তুর বিবেক হইতে এই সমাধি 


উৎপন হয় । 

ব্যাখ্যা বাহাব্রা দেবত্বরপদ অথব। কোন কলের শাসনভাব 
প্রার্থনা না করেন, ভাহাদেরই- কথা বল? হইতেছে । তাহার! 
মুক্তিলাভ করেন । 


তীব্রসংবেগানামাসনহ ॥ ২১ ॥ 
স্ত্রার্থ__ধাহারা অত্যস্ত আগ্রহযুক্ত বা উৎসাহী, 
তাহারা অতি শীত্রই যোগে কৃতকাধ্য হন। 
স্বহমধ্যাধিমাত্ৰত্বাৎ ততোহপি বিশেষ ॥ ২২ ॥ 
স্রত্রার্থ_আ'বার মৃতু চেষ্টা, মধ্যম” চেষ্টা, অথবা অত্যন্ত 
অধিক চেষ্টা-_এই অন্থসীরেই যোগিগণের সিদ্ধির বিশেষ 
বা ভেদ দেখা যায় । 
জশ্বরপ্রণেধানাদ। ॥ ২৩ ॥ 
স্রত্রার্থ_অথব! ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি দ্বারাও ( সমাধি 
লাভ হয় )১। 
ক্লেশকৰ্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরাম্বস্টঃ 
পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ ॥ ২৪ ॥ 
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সুত্রার্থ-এক বিশেষ পুরুষ, যিনি দুঃখ, কল্প, 
কৰ্ম্মফল অথবা বাসনা দ্বারা অস্পুষ্ট, তিনিই ঈশ্বর 
€ পরম নিয়ভ্তা )। 

ব্যাখ্যা আমাদের এখানে পুনরায় স্মরণ করিতে হইবে যে, 
পাতঞ্জল যোগশাস্স সাংখ্যদর্শনের উপর স্থাপিত, কিন্ত সাংখ্যদশনে 
ঈশ্বরের স্থান নাই 5 যোগারা কিম্ভ ঈশ্বর স্বীকার করিয়। থাকেন । 
যোগীরা ঈশ্বর স্বীকার করিলেও স্হষ্িকর্তৃত্বার্দি ঈশ্বরসহ্বন্ধীন্ন বিবিধ 
ভাবের কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন না। বোগাদিগের ঈশ্বর 
অর্থে জগতের স্ষ্টিকর্ত। ঈশ্বর সচিত হন নাই, বেদনতে কিন্ত 
ঈশ্বর জগতের স্হষ্টিকর্তী ॥; বেদের অভিপ্রায় এই, জগতে যখন 
সামঞ্জস্ত দেখা যাইতেছে, তখন জগৎ অবশ্য এক হচ্ছাশক্তিরহ 
বিকাশ হইবে। 

যোগীর! ঈখ্রাস্ডিত্ব-স্থাপনের জন্য এক নূতন ধরনের বযুক্তর 
অবতারণা করেন । তাহারা বলেন” 

তত্ৰ নিরতিশয়ং সর্বভ্তত্ববীজম্‌ ॥ ২৫ ॥ 

স্কত্রার্থঁঅনস্যোতে যে সব্বজ্ঞত্বের বীজ আছে, তাহ? 
তাহাতে নিরতিশয় অর্থাৎ অনস্ত ভাব ধারণ করে । 

ব্যাখ্য--মন্কে অতি বৃহৎ ও অতি ক্ষুদ্র এই ছুইটি চুড়াস্ত 
ভাবের ভিতর ভ্রমণ করিতে হইবেই হইবে । তুমি অবশ্য 
সীমাবদ্ধ দেশের বিষয় চিস্তা করিতে পার, কিন্ত উহ? চিন্ত। 
করিতে গেলেই, উহার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে অনস্ত দেশের চিস্ত। 


করিতে হইবে । চক্ষু মুদ্রিত করিয়। যদি একটি ক্ষুদ্র দেশের 
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বিষয় চিস্তা কর, তাহ? হইলে দেখিতে পাইবে, যে সুহর্তে এ 
ক্ষুদ্র দেশরূপ ক্ষুদ্রবৃত্ত দেখিতে পাইতেছ» সেই মুহূর্তেই উহার 
চতুৰ্দ্দিকে অনস্ত বিস্কত আর একটি বৃত্ত রহিয়াছে। কাল 
সম্বন্ধেও এ কথ।। ননে কর, তুমি এক সেকেগু সম্মকের বিষয় 
ভাবিতেছ», তৎ্সঙ্গেসঙ্গেই তোমাকে অনস্ত কালের কথ! চিন্ত। 
করিতে হইবে । জ্ঞান সম্বন্ধেও এরূপ, ম।চষে কেবল জ্ঞানের 
বীজ-ভাঁব আছে । কিন্ত ও ক্ষুদ্র জ্ঞানের চিন্ত। করিতে হইলেই 
উহার. সঙ্গে সঙ্গে অনস্ত জ্ঞানের বিষয় চিস্ত। করিতে হুইবে । 
স্থতরাং আমাদের নিজ মনের গঠন ইহী হইতেই বেশ প্রতিপন্ন 
হইতেছে যে, এক অনস্ত জ্ঞান রহিয়াছে । মোঁগীর। সেহ অনস্ত 
জ্ঞানকে ঈশ্বর বলেন । 


স পুর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ ॥ ২৬ ॥ 


সুত্রার্থ_তিনি পুবব পুকব ( প্রাচীন ) গুরুদিগেরও 
গুরু, কারণ তিনি কাঁলদ্বারা সীমাবদ্ধ নন । 

ব্যাখ্যা_আমাদিগের অভ্যন্তরেই সমুদয় জ্ঞান রহিয়াছে 
বটে, কিন্তু অপর এক জ্ঞানের দ্বার! উহাকে জাঁগরিত করিতে 
হইবে । জানিবার শক্তি আমাদের ভিতরেই আছে বটে, কিন্ত 
ডহাকে জাগাইতে হইবে । আর যোগীরা বলেন, শএরূপে জ্ঞানের 
উন্মেষ কেবল অপর একটি জ্ঞানের সাহাষ্যেই সম্ভব হইতে পারে । 
জড়» অচেতন ভূত কখন জ্ঞান বিকাশ করাইতে পারে ন! 
কেবল জ্ঞানের শক্তিতেই জ্ঞান বিকাশ হইয়। থাকে । 
আমাদের ভিতরে যে জ্ঞান আছে, তাহার উন্মেষের জন্য জ্ঞানী 
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ব্যক্তিগণের সর্বদাই আমাদের নিকট থাকার প্রয়োজন, স্থতরাং 
এই গুক্ুগণের সর্বদাই প্রয়োজন ছিল । জগৎ কখনও এই 
সকল আচাধ্যবিরহিত হয় নাই। কোন জ্ঞানই তাহাদের 
সহায়ত) ব্যতীত আসিতে পারে ন1। ঈশ্বর সমুদয় গুরুরও গুরু, 
কারণ, এই সমন্ড শুকুগণ যতই উন্নত হউন না কেন, তাহার! 
দেবতাই হউন, অথব। স্বর্গদূতই হউন, সকলেই বদ্ধ ও কাল 
ভারা সীমাবদ্ধ, কিন্ত ঈশ্বর কাল দ্বার। আবদ্ধ নন । যোগীদিগের 
এই দুইটি বিশেষ সিদ্ধাম্ত-__প্রথমটি এই যে, সাস্ত বস্তুর চিস্ত। 
করিতে গেলেই মন বাধ্য হইয়াই অনস্ভের চিস্তা করিবে । 
আর যদি এ মানসিক অনুভূতির এক ভাগ সত্য হয়, তবে 
ভহার অপর ভাগও সত্য হইবে । কারণ ছুইটিই যখন সেই 
একই মনের অনুভূতি, তখন দুইটি অন্ভূতিব মূল্যই সমান । 
মানুষের অল্প জ্ঞান আছে অর্থাৎ মানুষ অল্পজ্ঞ-ইহা7? হুইত্তে 
বুঝা যাইতেছে যে, হইীশ্বরের অন্ত জ্ঞান আছে- ঈশ্বর 
অনস্তভ্ঞান্সম্পঙ্গ । যদি আমর) এই দুইটি অন্ভূতির ভিতরে 
একটিকে গ্রহণ করি, তবে অপব্টিকেও গ্রহণ ন] করিব কেন £' 
যুক্তি ত বলে--হঁ|, ভভয়কে গ্রহণ কর, নয়, উভয়কেই পরিত্যাগ 
কর ॥ যদি আমি বিশ্বাস করি যে, মানব অলজ্ঞানসম্পন্স» তবে 
আমাকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে হে, তাহার পশ্চাতে 
একজন অসীমজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ আছেন । দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত 
এই যে, গুরু ব্যতীত কোন জ্ঞানই হইতে পারে ন! । বর্তমান 
কালের দার্শনিকগণ যে বলিয়। থাকেন, মানুষের জ্ঞান তাহার 
আপনার ভিতর হুইতে উৎপন্ন হয়__-এ কথা সত্য বটে, সমুদয়: 
৯১৬৪ 
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জ্ঞানহ মাঙ্সযের ভিতরে রহিয়াছে, কিন্তু প্র জ্ঞানের উন্মেষের 
জন্য কতকগুলি অন্ককুল পারিপাশ্বিক অবস্থার প্রয়োজন ॥। আমর 
গুরু ব্যতীত কোন জ্ঞান লাভ করিতে পারি না । এক্ষণে কথা! 
হইতেছে, যদি মনুষ্য, দেব অথব। স্বৰ্গবাসী দূতবিশেষ আমাদের 
গুরু হন, তাহ? হইলে তাহার ত সকলেই. সসীম ; তাহাদের 
পুর্বেব তাহাদের আবার গুরু কে ছিলেন? আমাদিগকে বাধ্য 
হইয়। এই চরম .সিদ্বাস্ত স্থির করিতে হইবেই হইবে ষে» 
এমন একজন গুরু আছেন, যিনি কালের ছারা সীমাবদ্ধ 
বখ অবিচ্ছিন্ন নহেন। সেই এক অনস্তজ্ঞানসম্পন্ম গুরু, বাহার 
আদিও নাই, অস্তও নাই, তাহাকেই ঈশ্বর বলে। 
ত্য বাচক$ঃ আঅপ্রণবহও ॥ ২৭ ॥ 

স্ুত্রার্থ_ প্রণব অর্থাৎ ওঙ্কার তাহার প্রকাশক । 

ব্যাখ্যা তোমার মনে যে কোন ভাব আছে, তাহারই 
এক প্রতিরূপ শব্দও আছে; এই শব্দ ও ভাবকে পৃথক কব! 
যায় ন।। একই বস্তুর বাহাভাগটিকে শব্দ ও তাহারই 
অন্তাগটিকে চিস্তা বা ভাব আখ্যা দেওয়া হইয়। থাকে । 
কোন মনুষ্যই বিশ্লেষণবলে চিন্তাকে শব্দ হইতে পৃথক করিতে 
পারে নাঁ। কতকগুলি লোক একত্রে বপিক্া কোন্‌ ভাবের 
জন্য কি শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে, এইরূপ স্থির করিতে 
করিতে ভাষার উৎপত্তি হুইয়াছে-_এইরূপ অনেকের মত; 
কিস্ত এই মত যে ভ্রমাত্সক, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে । 
যতদিন মানুষ রহিয়াছে, ততদিন শব্দ ও ভাষা উভয়েরই 
অস্তিত্ব রহিয়াছে। এক্ষণে কথা হইতেছে, একটি ভাব ও 
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একটি শব্দে পরস্পর সম্বন্ধ কি? আমর! যদিও দেখিতে পাই 
যে, একটি ভাবের সহিত একটি শব্দ থাক! চাই-ই চাই, 
কিন্ত এক ভাব যে একটি মাত্র শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হইবে, 
তাহ! নহে! কুড়িটি বিভিন্ন দেশে ভাব একরূপ হইতে 
পারে, কিন্ত ভাষা -সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক । প্রত্যেক ভাব প্রকাশ 
করিতে গেলে অবশ্য একটি না একটি শব্দের প্রয়োজন হইবে, 
কিন্ত এই একভাব-প্রকাশক শব্ঘগুলিকে যে এক প্রকার 
উচ্চারণবিশিষ্ট হইতে হইবে, তাহার কোন প্রয়োজন নাই । 
ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণবিশিষ্ট শব্দ ব্যবহার 
করিবে। সেই জন্য টীকাকার বলিয়াছেন যে, “যদিও ভাব ও 
শব্দের পরস্পর সম্বন্ধ স্বাভাবিক, কিম্ত এক শব্দ ও এক ভাবের 
মধ্যে যে একেবারে এক অনতিক্রমণীয় সম্বন্ধ থাকিবে, তাহ! 
বুঝাইতেছে ন11৮% এই সমস্ত শব্দ ভিন্ন ভিন্ন হয় বটে, 
তথাপি শব্দ ও ভাবের পরস্পর সম্বন্ধ স্বাভাবিক ॥ যদি বাচ্য 
ও বাচকের মধ্যে প্রকৃত সম্বন্ধ থাকে, তবেই ভাব ও শব্দের 
মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ আছে বল! যায়, তাহা না হইলে সে 
বাচক শব্দ কখনই সর্ববসাধারণে ব্যবহার করিতে পারে না । 
বাচক বাচ্য-পদার্থের প্রকাশক । যদি সে বাচ্য বস্তুর পুর্ব 
হইতে অস্তিত্ব থাকে, আর আমরা যদি পুনঃ পুনঃ পরীক্ষাার! 
দেখিতে পাই বে, শ্রী বাঁচক শব্দটি এ বস্তুকে অনেক বার 


* সবেব এব শব্দাঃ সব্বাকারার্থাভিধানসমর্থা--ইতি স্থিত এবৈষাং 


স্ব্বাকারৈরর্থেঃ স্বাভাবিক: সন্থন্ধঃ । 
-_ব্যাসভাব্যের বাচম্পতিসিশ্রকৃত টীকা 
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বুঝাইক্সাছে, তাহা হইলে আমর! বুঝিতে পারি যে, ও বাচ্য- 


বাঁচকের মধ্যে যথার্থ একটি সম্বন্ধ আছে । যদি শ্রী 
পদার্চগুলি ভপস্থিত ন! থাকে, সহল্স সহল্ ব্যক্তি উহাদের 
বাচকের দ্বারাহ উহাদের জ্ঞান লাভ করিবে। বাচ্য ও 


সাচকের মধ্যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ থাক] অবশ্যস্তাবী ; অতএব 
যখন এ বাচক শব্দটি উচ্চারণ করা হইবে, তখনই উহ! = 
বাচ্য-পদার্থ টির কথ] মনে উদ্রেক করিয়। দিবে । স্ত্রকার 
বলিতেছেন, ওক্কার ঈশ্বরের বাচক । স্থত্রকার বিশেষভাবে 
‘৩? এই শব্দটির উল্লেখ করিলেন কেন? “ঈশ্বর?” এই 
ভাবটি বুঝাইরার জন্য ত শত শত শব্দ রহিয়াছে । একটি 
ভাবের সহিত সহজ সহস্র শব্দের সম্বন্ধ থাকে । ঈশ্বর 
ভাঁবটি শত শত শব্দের সহিত সম্বদ্ধ রভিস্রাছে* উহার প্রত্যেকটিই 
ত ঈশ্বরের বাচক। ভাল, তাহাই হইল: কিন্ত তাহ 
হইলেও এ শব্দগুলির মধ্যে একটি সাধারণ শব্দ বাহির কর! 
চাই। শ্রী সমুদয় বাঁচকগুলিত্র একটি সাধারণ শন্দ-ভূমি বাহির 
করিতে হইবে- আর যে বাচক শব্দটি সকলের সাধারণ 
বাচক হইবে, সেই বাচক শব্দটিই সর্ববশ্েক্জরূপে পরিগণিত 
হইবে, আর সেইটিই বাস্তবিক উহার যথার্থ বাচক হহবে। 
কোন শব্দ উচ্চারণ করিতে হইলে, আমর]! কণ্ডনালী ও 
তালুকে শব্দোচ্চারণাঁধাররূপে ব্যবহার করিয়1 থাকি । এমন 
কি কোন্ড ভোৌঁতিক শব্দ আছে, অপর সমুদয় শব্দ যাহার 
প্রকাশন্বরূপ--যাহ1? ব্বভাবতহঃই "অন্য সমুদয় শব্দ গুলিকে 
বুঝাইতে পারে? শু-_এই শব্দই এই প্রকার * উহাহই সমুদর 
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শব্দের ভিভি-স্বরূপ । উহার প্রথম অক্ষর ‘অ’ সমুদয় শব্দের 
মুল -_উহাহ সমুদয় শব্দের কুঞ্চিকাস্বরূপ, ডহ। জিহ্বা! অথন। 
তালুর কোন অংশ স্পর্শ না করিন্লাই ভচ্চারিত হয়। ‘ম’-- 
বপীয় সমুদয় শব্দের শেষ শব্দ, উহার উচ্চারণ করিতে 
হইলে ওষ্দর বন্ধ করিতে ভর । আর “উপ এই শব্দ নিহ্বামুল 
কইতে ম্ুখমধ্যব্ভী শব্দধাধারের শেব সীম পধ্যস্ত যেন গড়াইয়। 
বাহতেছে । এউরূপে ‘ও শব্দটির ছারা সমুদয় শব্দেচ্চারণ 
ব্যাপারটি প্রকাশিত হইতেছে । এই কারণে উহাই স্বাভাবিক 
বাঁচিক শব্দ_উহাহ সম্বন্ধ ভিন্ন ভিন্ন শব্দের জননী-স্বরূপ । যত 
প্রকার শব্দ উচ্চারিত হইতে পারে_ আমাদের সক্ষমতা বত 
প্রকার শব্দ উচ্চারণের সম্তাবন। আছে, উহা তৎসম্দক্সের 
সুচক । এই সকল আন্ম।নিক গবেষণ। ছাড়িয়া দিলেও 
দেখা বার, ভারতবর্ষে বত প্রকার বিভিন্ন ধন্মভাঁব আছে, এই 
ওক্কার সকলগুলিরই কেন্দ্স্বরূপ. বেদের বিভিন্ন ধর্ম্মভাবসমুহ 
এই ভক্কারকে আশ্রপ করিম রহিয়াছে । এক্ষণে কথা হইতেছে, 
ইহার সহিত আমেরিক!, ইংলগু ও অন্ঠান্ত দেশের কি সম্বন্ধ 
আছে? ইহার : উত্তর এই--সর্বদেশে এই ওক্কারের ব্যবহার 
চলিতে পারে ১3 তাহার কারণ এই মে, ভারতবর্ষে ষযতরূপ 
বিভিন্ন ধন্মভাবের বিকাশ হইয়।ছে, ওক্কার ভাহার প্রত্যেক 
সোঁপানেই পক্রিরক্ষিত ভইক্সাছে ও উহু ঈশ্বরসম্বন্ধীক্স ভিন্ন ভিন্ন 
ভাব বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইতাছে । অদ্বৈতবাদী, দ্বৈতবাদী, 
টদ্বতাদ্ৈতবাদী, ভেদাঁভেদ্বাদী, এমন কি নাস্তিকগণ পধ্যস্ত 
তাহাদের উচ্চতম আদরশশ-প্রকাশের জন্য এই ওক্কার অবলম্বন 
১৬৮ 


বোগস্তু 


করিয়াছিলেন । স্রতরাং কাধ্যতহ যখন এই ওক্কার মানব- 
জাতির অধিকাংশের বর্ন্মভাব-প্রকাশের জক্য ব্যবহৃত হইতেছে, 
তখন সকল দেশের সকল জাত্তিই উহ) অবলম্বন করিতে 
পারেন । হংরেজী ‘গড’ শব্দ বর, উহাতে যে ভাব কাশ 
করে, তাহ। বড় বেশী দুর যাইতে পারে না) যদি তুমি 
উহার অতিরিক্ত কোন ভাব এ শব্দ দ্বার! বুঝাইতে হইচ্ছ1 
কর, তবে তোমাকে উহাতে বিশেষণ যোগ করিতে ভইবে-_- 
বেমন সগুণ (Personal), নিগুণ (Impersonal), নির্ক্বিশেষ (Ab- 
5০lUute) ইত্যাদি । অন্য সমুদয় ভাৰাতেই ঈশ্বরবাঁচক বে সকল শব্দ 
আছে, ততসম্বন্দেও এই কথা খাটে ; উহাদের অতি অল্প-ভাব শ্রকাশ 
করিবার শক্তি আছে। কিন্ত ‘ওঁ?’ এই শব্দে এই সর্বপ্রকার 
ভাবই রহিয়াছে । অতএব, উহা সর্ব্বসাধারণের গ্রহণ কর! 
আবশ্যক ৷ 
তজ্জপসত্তদর্থভাবনম্‌ ॥ ২৮ ॥ 

স্তার্থঁ এই ওক্কারের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ ও উহার 
অর্থ ধ্যান € সমাধিলীভের উপায় )। 

ব্যাখ্য।-__ এক্ষণে কথা হইতেছে, পুনঃ পুনঃ উচ্চারণের 
আবশ্যকত। কি? অবশ্য, আমাদের সংস্কারবিবরক মতবাদের 
কথ। স্মরণ আছে 2 সমুদয় সংস্কারসমষ্টিহ আমাদের মনোসধ্যে 
অবস্থিত আছে । সংস্কারগুলি মনের নধ্যে বাস করে; তাহার! 
ক্ৰমশঃ স্ুশ্মান্ম্ুন্ম হইয়। অব্যক্তভাব ধারণ করে বটে, কিন্ত 


একেবারে লুপ্ত হয় না, উহার। মনের মধ্যেই অবস্থিত থাকে ; 
৯৬০৯ 
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উদ্দীপক কারণ উপস্থিত হইলেই উহারা ব্যক্তভাব ধারণ করে। 
আণবিক কম্পন কখনই নিবৃত্ত হইবে না। যখন এই সমুদয় 
জগৎ নাশ হইবে. তখন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কম্পন বা প্রবাহ 
সমুদযই চলিম্না যাইবে 5 স্বয্য, চন্দ, ভারা, প্রথিবী সকলই 
লয় ভইক্স যাইবে ; কিন্ত পরমাণুশুলির মধ্যে যে কম্পন ছিল 
ভাঁহ। থাকিবে । এই বুভতৎ বৃহৎ ব্ৰহ্মাণ্ডে যে কাধ্য হইতেছে, 
প্রত্যেক পরমাণু সেই কাধ্য সাধন করিবে । বাহাবস্ত সম্বন্ধে 
বেরূপ কথিত হইল, চিত্ত সম্বন্ধে তন্রপ। চিত্তের অভ্যন্তরস্থ 
কম্পনসমুদয় অপ্রকাশ হইবে বটে, কিন্তু পরমাণু কম্পনের ম্যাক্স 
তাহাদের হুক গতি অব্যাহত থাকিবে, তাঁহার! উত্তেজক কারণ 
পাঁইলেই পুনঃ প্রকাশিত হউন)? পড়িবে । পুনঃ পুনঃ উচ্চারণের 
অর্থ এক্ষণে বুঝ)? বাইবে। আমাদের ভিতর বে সকল ধশ্মের 
সংস্কার আছে, ইভ সেইশুলিকে বিশেনভাবে উত্তেজিত করিবার 
প্রধান সহায়! “ক্ষণমিহ সজ্জনসজত্িরেক। । ভবতি 'ভবার্ণব- 
তরণে নৌকা ॥৮ €(শংকরকত মোহমুদগর, ৫ )1॥ ক্ষপণমাত্র সংধুসঙ্গ 
ভবসমুদ্র-পারের একমাত্র নৌকাম্বরূপ হয় । সৎসঙ্গের এতদূর 
শক্তি! বাহ সৎসঙ্গের যেমন শক্তি কথিত হইল, তেমনি আন্তরিক 
সৎসঙ্গ ও আছে । এই ওস্কারের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ ও উহার অর্থ 
স্মরণ করাই নিজ অন্তরে সাধুসঙ্গ করা । পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ কর 
এবং তৎসঙ্গে উচ্চারিত শব্দের অর্থ ধ্যান কর, তাহ? হইলে হৃদয়ে 
জ্ঞানালোক আসিবে ও আত্ম! প্রকাশিত হইবেন । 

কিন্তু যেমন ‘ওঁ’ এই শব্দের চিন্তা করিতে হইবে, তৎসঙ্গে 
উহার অর্থেরও চিন্ত। করিতে হুইবে । অসৎসঙ্গ ত্যাগ কর, 
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যোগক্চ্ভ্র 
কারণ, পুরাতন ক্ষতের চিহ্ন এখনও তোমার অঙ্গে বহিক্াাছে 2 
এন্ড অসৎসঙ্গরূপ তাপ যেই উহার উপর প্রবুক্ত হয়, অমনিহই 
আবার সেই ক্ষত পুর্কব-বিক্রমে আসিয়! দেখা দেয় । এই উদাহরণের 
দ্বারাই বোধগম্য হইবে যে, আমাদের ভিতরে বে সকল ডত্তম 
সংস্কার আছে, লেগুলি এক্ষণে অব্যক্ত ভাব ধারণ করিয়াছে বটে, 
কি উহার। আবার সংসঙ্গের দার। জাগরিত হইবে-_ব্যক্তভাব 
ধারণ করিবে। সৎসঙ্গ অপেক্ষ। জগতে পবিত্রতর কিছু নাই, 
কারণ, সৎসঙ্গ হইতেই শুভ সংস্কারগুলির জাঁগরিত হইবার সুযোগ 


উপস্থিত হয়_-_এগুলি চিতভ্তহদের তলদেশ হইতে উপরিভাগে আসিবার 
উপক্ৰম করে। 


ততঃ প্রততকৃচেতনাধিগমোহপ্তক্তরায়াভাবশ্চ ॥২৯॥ 
স্বার্থ উহা হইতে অস্ত্দূষ্টি লাভ হয় ও যোগবিস্প- 
সমূহ নাশ হয় ৷ 


ব্যাখ্য।)-__এই ওঙ্কার জপ ও চিন্তার প্রথম ফল এই দেখিবে বে, 
ক্ৰমশঃ অভ্তদুষ্টি বিকশিত এবং মানসিক ও শারীরিক ষোগবিপ্রসমুদয় 
দুত্রীভূত হইতে থাকিবে । এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, এই যোগবিস্রগুলি 


কিকি? 

ব্যাধিস্তযানসংশয় প্রমাদালস্ডযাবিরতিভ্রান্তিদর্শনালক্ধ- 

সুমিকত্বানবস্ছিতত্বানি চিত্তবেক্ষেপাস্ডেহন্তরায়াঃ ॥৩০॥ 
সুত্রার্থ রোগ, মানসিক জড়তা, সন্দেহ, ডঁ্যম- 

রাহিত্য, আলৈস্য, বিবয়তৃষ্ণ।1, মিথ্যা অন্ুভব, একাগ্রত। 
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লাভ ন! করা, এ অবস্থা লাভ হইলেও তাহা হইতে 
পতিত হও্য়া--এইগুলিই চিত্তবিক্ষেপের অন্তরায় ৷ 

ব্যাখ্যা) _ব্যাধি__এই জীবন-সমুদ্রের অপর পারে যাইতে 
হইলে, এই শরীর উন পার ভইবার একমাত্র নৌকা । ইহাকে 
সুস্থ রাখিসার জন্তু বিশেষ বত করিতে হইবে । অন্থস্থশরীরিগণ 
যোগী ভইন্ডে পারে ন।॥ মানসিক জড়তা আসিলে, আমাদের 
যোগবিষয়ক প্রবল অন্তরাগ নষ্ট ভইরা) যার। উনার অভাবে 
সাধন করিবার জন্য যে দৃঢ় সংকল্প ও শক্তি থাকা প্ররোজন, 
তাঁহার কিছুই থাকে ন! । আমাদের এই বিষয়ে বিচারজনিত 
নিশ্বাস বতই থাকুক ন! কেন, যতদিন দূরদশন, দূরশ্রবণাঁদি 
অলৌকিক অঙ্গভূতি ন; আসিবে, ততদিন 'এই বিদ্যার সত্যত! 
নিষক্সে অনেক সন্দেভ আলিবে। নখন এই সকলের এক 
একটু আভ।স আসিতে থাকে, তপন মন খুব দুঢ় তই: 
পাকে, ভাঁভাতে এ সাধককে সাধনপপে আরও আঅধাবসাঁন শাল 
কবিরা তুলে । অনবস্তিতত্ব কয়েক দিন বা কয়েক সপ্তা 
ধরিয়া সাধন করিবার সময় দেখিবে, মন বেশ সহজে 
একাগ্র ও স্থির হইতেছে ; বোধ হইতেছে, তুমি সাধনপথে শাত্র শীত 
খুব উন্নতি করিতেছ। একদিন দেখিবে, ভঠাৎ, তোমার এই 
উন্নতিজ্োত বন্ধ হইয়। গেল । তুমি দেখিলে যেন হঠাত একদিন 
তোমার সমুদর উন্নতি্বোত বন্ধ হইয়া, যেমন জাহাজ চড়ায় সংলগ্র 
ভইলে চলনরহিত ভয়, সেইরূপ হইল । এইরূপ হইলেও অধ্যবসায়শূন্ 
হই না । এইরূপে বারবার উঠাঁপড়া হইতেই ক্রমে উন্নতিলাভ 


ইয়া থাকে । 


i 


(al 
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দুঃখদোশ্মনস্যাঙ্গমেজয়ত্বশ্বাসপ্রশ্বাসা- 
বিক্ষেপসহভ্বহঃ ॥ ৩১ ॥ 

সুত্রার্থ-_-দঃখ, মন খারাপ হওয়া, শরীর নড়া, 
( অঙ্গম্‌++ এজয়ত ৷ ৮ এক্রকম্পনে ) অনিয়মিত শ্বাসপ্রশ্বাস, 

এই গুলি এক'শগ্রত'র অভাবের সঙ্গে সঙ্গে উৎপন হয় । 
ব্যাখ্য)- যখনই যখনহ একাগ্রত। অন্যাস কর। যায়, তখন 
তখনই মন গু শরীর সম্পূর্ণ স্থিরভাব ধারণ করে। বখন ঠিক 
গণে সাধন! না হর, আণাবা যখন চিত্ত রীতিমত সংযত ন! থাকে, 
তখনই এই বিদ্বতুলি আসিয়। উপস্থিত তয় । ওঙ্কার জপ ও 
ঈশ্বরে আসত্মসনগ্ণ হইতেই মন দুঢ় হন্র ও নূতন বল আসে। 
সাধনপঞ্ে পরার সকলেরই এইরূপ স্গায়বীয় চাঞ্চল্য উপস্থিত 
হয়। ওদিকে খেয়াল শা করিয়া সাধন করিয়! বা । সাধনের 

দ্বারাই গুলি চলিয়। যাইবে, তখন আসন স্থির হইবে । 

তৎপ্ৰতিষেধাৰ্থমেকতত্ব্বাভ্যাসঃ ॥ ৩২ ॥ 

স্ুত্রার্থ_ইহা নিবারণের জন্য এক-তন্ব ( ঈশ্বর ব! 
স্কুলাদি বা অভিমত তত্ব ) অভ্যাসের আবশ্যক । 
ব্যাখ্যা কিছুক্ষণের জন্তু মনকে কোন বিবয়বিশেষের 
আকারে আকারিত করিবার চেষ্টী করিলে পূর্ব্বোক্ত বিস্রগুলি 
চলিয়। যায় । এই উপদেশটি খুব সাধারণ ভাবে দেওয়। হইল । 
পর স্ত্রগুলিতে এই উপদেশটিই বিস্তারিতভাবে বিবৃত হইবে 
ও বিশেষ বিশেষ ধ্যেক্স বিষয়ে এক সাধারণ উপদেশের প্রয়োগ 
উপদিই্ট হইবে । এক প্রকার অভ্যাস সকলের পক্ষে খাটতে 
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পারে না, এই জন্য নানাপ্রকার উপায়ের কথা বলা হইয়াছে । 
প্রত্যেকেই নিজে পরীক্ষ। করিয়। কোন্টি তাহার পক্ষে খাটে, 
দেখিয়। লইতে পারেন । 


মৈব্রীকরুণাম্বদিতোপেক্ষাণাং স্রখছুঃখগুণ্যা- 
পুণ্য বিষয়াণাং ভাবনা তশ্চিকুপ্রসাদনষ্‌ ॥ ৩৩ || 
স্তত্রার্থঁূস্ুখ, দুঃখ, পুণ্য ও পাপ এই কয়েকটি 
ভাবের প্রতি যথাক্রমে বন্ধৃতা, দয়া, আনন্দ ও উপেক্ষা 
এই কয়েকটি ভাব ধারণ করিতে পারিলে চিত্ত প্রসন্ন হয় । 
ব্যাখ্য!- আমাদের এই চারি প্রকার ভাব খাকাই 
আবশ্যক । আমাদের সকলের প্রতি বন্ধুত্ব রাখা, দীনজনের 
প্রতি দয়াবান হওয়া, লোককে সৎকর্ম্ম করিতে দেখিলে সুখী 
হওয়। এবং অসৎ ব্যক্তির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন কর। আবশ্যক । 
এইরূপ যত কিছু বিষয় আমাদের সন্মুখে আমে, লসেই- 
গুলির প্রতিও আমাদের এই এই ভাব ধারণ কর। আবশ্যক । 
যদি বিষয়টি সুখকর হয়, তবে উহার প্রতি বন্ধ অর্থাৎ অনুকুল 
ভার ধারণ করা, আবশ্যক । এইরূপ, যদি কোন ভুঃখকর ঘটন। 
আমাদের চিন্তার বিষয় হয়, তবে যেন আমাদের অন্তঃকরণ 
উহার প্রতি করুণভাবাপন্ন হয়। যদি উহা কোন শুভ বিষয় 
হয়, তবে আমাদের আনন্দিত হওয়। আবশ্যক আর অসৎ বিষয় 
হইলে সেই বিষয়ে উদাসীন থাকাই শ্রেয়: । এই সকল বিভিন্ন 
বিষশ্বের প্রতি মনের এই এই রূপ ভাবদ্বার। মন শান্ত হুইয়। 
যাইবে । আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অধিকাংশ গোলযোগ 
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ও সশান্তির কারণ, মনকে পশএ-এরূপভাবে ধারণ করিবার 
অক্ষমতা । মনে কর, একজন আমার প্রতি কোন অঙ্গান্র 
ব্যবহার করিল, অমনি আমি তাঁহার প্রতীকার করিতে ভউদ্ভত 
হইলাম । আর আমরা! বে কোন অঙ্গার ব্যবহারের .প্রতিশোস 
না লউয়? পাকিতে পারি না তাহার কারণ এই যে, আমর! 
চিত্তকে গাদাইর। ব্াশপিতে পারি ন। ডহ। এ পদার্থের প্রতি 
প্রবাভাবারে ধাবমান হয় 5 আমর। তখন মনের শক্তি ভাবাভন্া 
ফেলি । স্মামাদিগের মনে শ্বণ। অথবা অপরের 'অনিষ্টকরণ-প্রবৃত্তি- 
রূপ নে পঁতক্রিয়। হনু, তাহা শক্তির ক্রয্মমাত্র । আর কোন 
অশ্যত চিন্তা অথবা ক্বণাপ্রস্তত কাধ্য অথবা কোন প্রকার পা =- 
ক্রিয়ার চিন্ত। বদি দমন কর? যান, তবে তাহ? হইতে স্এভকবী 
শক্তি উৎপন হইনা আমাদের উপকারার্থ সঞ্চিত গাকিকবে। 
এইরূপ স্ংবমের দার! আমাদের যে কিছু স্মৃতি হয় ভাহা। নভে, 
বরং তাহ) হইতে আশাতীত উপকার হইয়। থাকে । যখনই 
আমরা স্বণ। অথব। ক্রোধরুত্তিকে সংযত কারি, তখনই উভ। 
আমাদের অনুকুল শুভশক্তিস্বরূপ সঞ্চিত হইয়) উচ্চতর শক্তির্বপে 
পরিণত হইয়। থাকে । 


প্রচ্ছদ্দনবিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য ॥ ৩৪ ॥ 

স্রত্রার্থ শ্বাস বাহির করিয়া দেওয়া ও ধারণ 
দ্বারাও ( চিত্ত স্থির হয় )। 

ব্যাখ্য।_-এ স্থানে অবশ্য প্রাণ শব্দ ব্যবহ্ধত হইয়াছে । 


প্রাণ অবশ্য ঠিক শ্বাস নহে। সমুদয় জগতে যে শক্তি ব্যাণ্ড 
ধরি 
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রহিয়াছে, তাঁহারই লাম প্রাণ! জগতের যাহ! কিছু দেখিতেছ, 
ভা কিছু একপল্ছান হুইন্ভে অপর স্থানে গমনাগমন করে, ষাভ। 
কিছু কাধ্য করিতে পারে, অথবা যাহ।র জীবন আছে, তাহাই 


এই পাপ্ৰের বিকাশ । সমুদয় জগতে যত শক্তি প্রকাশিত 
রশতিশ্রাছে, তাহার সম্টিকে পাণ নবলে। যগোৎপত্তির "প্রাক্কালে 


এই শাণ প্ৰায় এক্স গাঁতিহীন 'অহস্থ।৷য় অবস্থান করে, 
আনার ৷ সগ পারস্ভকালে ঘ্রাণ বাক্ত তইতে আরম্ভ হয়। এই 
পাশত গাতক্বপে পাকাশিত তভততেচে. তাই মন্তব্যজাতি অথব। 
অঙ্গার, শপাঁণাতে স্ায়ণাীয় গঁরূপে পক।শিত, আনান এ 
'প1নউ চিজ্ঞী ও অন্বানক্স শক্তিনূপে প্রকাশিত হয়। সমুদয় জগৎ 

চা আকাশের সম্টি । অন্তষাদে ৪ এরূপ 5 যাহ! কিছু 


নী 
Ar 
রশি 
0 


দেখিতেছ বা অক্ৰভব করিতেছ, সমুদনন পনার্থত আক! 
ভৎপন্ন, আর 'গাঁণ ভহতেহই সনুদর বিভিন্ন শক্তি ডৎপন্ন 
be 


ভউনাঙছে | এই প্রাণকে বাহিরে ভাগ করা ও উহার ধারণ 
কাল নামই লাণায়।ন । যোগশান্দের পিতাস্বরূপ পতঞ্জলি এই 


পাণায়াম সন্বন্দে কিছু বিশেষ বিধান দেন নাই, কিন্তু তাহার 
পরবতী অঙ্গাক্গ যোগার! এই প্রাণারাম সম্বস্দমে অনেক তত্ত্ব 
আবিষ্কার করিস! উহাকেই একটি মহতী বিদ্য। করিয়। তুলিয়!- 


ছেল ॥ পন্গুলিব মন্তে ইহ চিন্রবুর্ভিনিরোধের বিভিন্ন উপায়- 
সন্হের মধ্যে অন্যতম উপায় মাঁব, কিন্ত তিনি ইহার উপর 
বিশেষ কোক দেন নাহ । কাহার ভাৰ এই যে, শ্বাস 


-নিকক্ষণ বাঁহিরে ফেলিয়। আবার ভিতরে টানিক্সা লহবে এবং 
কিচক্কণ উহ! ধারণ করিয়া রাখিবে, আভাহাতে-_মন অপেক্ষাক্কত 
{ 
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একট স্থির ভইবে । কিন্ড পব্রবর্তী কালে ইহা ভইভেই 'পাণারাম 
নামক বিশেব বিদ্যার উৎপত্তি হইয়াছে । এই পরবর্তী যোগিগণ 
কি বলেন, আমাদের শতৎসন্বন্মে কিছ জান। আবশ্যক । এ 
বিষয়ে পূর্বেবতে কিছু বল। হুয়াছে, এখানে আরও কিছু বলিল 
০গামাদের অনে রাশিবাব সুবিধা হইবে । প্ৰথমতঃ মনে 
রাখিতে ভইউলে, এই পাণ বলিতে ঠিক শ্বাস-প্রপাস বুঝায় ন! যে 
শক্তিবলে শ্বাসপ্রশ্থাসের গতি হয়, যে শক্তিটি বাস্তবিশ্ শাস- 
প্রশ্নাসেরও পাণস্বরূপ, তাহাকে আপ কলে । আবার এই 
পাণশব্দ সমুদয় হন্দিয়গুলির নামরপে ব্যাবহ্মভত হয়] পাকে। 
এইট পমুদমস্কেউ পাণ নলে । মনকে আবার পাণ বলে। 
অতএব দেখা গেল যব, লাশ অর্দ শক্তি । তথাপি ইহাকে 
আমরা শক্তি নাম দতে পাবি না, করণ শক্তি জর পলাশের 
বি্কিাশব্বরূপ ! ইহাই শক্তি ও নানাসিস হীতিরূদে কাশি 
হইতেছে । চিত্ত যন্ৰস্বরূপ =ইয়। চকতদ্দিক .ভইন্ডে শপাাণকে 
আকর্ষণ করিয়। এই পাণ ভইতেই শনীররক্ষার কারনীভূত ভিন 
ভিন গীবনী-শক্তি এলং চিন্তা, ইচ্ছা ও অন্কান্ত সমুদয় শক্তি 
উৎপন্ন করিতেছে । পূর্ব্নবোক্ত প্প্রাণাস্ম ক্রিয়াদ্বার। আমর! 
শরীরের সমুদ্র ভিন্ন ভিন্ন গতি ও শরীরের অন্তর্গত সমুদয় 
নিন ভিন্ন স্নায়বীয় শক্তিপ্রবাহশুলিকে বশে আনিতে পারি । 
ামরা প্রথমত অউশুলিকে উপলব্ধি ও সাক্ষাংকার করি. 
পরে অল্পে অল্পে উহাদের উপর ক্ষমত। লাভ করি-_উহাদ্িগকে 
বশীভূত করিতে ক্কতকাধ্য হই? পতগ্গলির পরবর্তী যোগী- 
দিশগের মতে শরীরের মধ্যে তিনটি প্রধান পাণ পবাহু আছে । 
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একটিকে তাহার! ইড়।, অপরটিকে পিঙ্গল। ও তৃতীক্মটিকে স্ুযুম্ন। 
বলেন । তাহাদের মতে, শিঙ্গল। মেরুদণ্ডের দশ্ষিণ দিকে, 
হড়! বাঁদিকে, আর এ মেরুদণ্ডের মধ্যদেশে স্ুবুত্রানামী শুন্য 
নালা আছে । তাঁহাদের মতে. ইড়া ও পিঙ্গলা নামক 
শক্তি পবাহদয় প্রত্যেক মন্রষ্যমধ্যে প্রবাহিত হইতেছে, 
উহাদের সাঁভবয্যেই আমরা জীবন্যাত্রী নির্বাভ করিতেছি ॥ 
স্্বুন্নার কাধ্য সকলের মধ্যেই সম্ভব বটে, কিন্ক কাব্যতঃ 
কেবলা যোগীর শরীরেই উহার নধ্য দিয়। কাধ্য হইক্সা থাকে । 
তোমাদের স্মরণ পাখা উচিত যে, যোগা যোগসাধনবলে 
বপন লেহকে পরিবন্তিত করেন । তুমি যতই সাধন 
করিবে, ততই তোমার দেহ পরিবন্তিত হইয়। যাইবে ১ সাধনের 
পূর্বের তোমার ফেবুপ শরীর ছিল, পরে আব তাহ। থাকিবে 
না। ব্যাপারটি অযৌক্তিক নহে; ইহা যুক্তি দ্বারা ব্যাখ্য। 
করা যাইতে পাবে । আনমর। তে কিছু নুতন চিস্ত। করি, 
তাহাই আমাদের মন্ডিফ্ষে একটি নূতন প্রণালী নিম্মাণ 
করিয়। দেয়। ইন্া ভহইতে বেশ বুঝা যায়, মনক্গম্যব্ৰবভাব এত 
স্থিতিশীলতার পক্ষপাতী কেন ১; মনুষ্যন্ষভাবই এই যে, উহ"? 
পূর্বাবন্তিত পথে ভ্রমণ করিতে ভালবাসে, কারণ উহ। 
অপেক্ষাকৃত সহজ । দৃষ্টান্তস্বরূপ বদি মনে করা যায়, মন. 
একটি স্চিকান্বরূপ আর মন্ডিষ্ষ উহার সম্মুখে একটি কোমল 
পিশুমাত্র»ত তাহা হইলে দেখ যাইবে যে, আমাদের প্রত্যেক 
চিন্তাই মস্ডিক্ষমধ্যে যেন একটি পথ প্রস্তুত করিক্সা দিতেছে, 
আর মস্ডিফমধ্যস্থ ধুসর পদার্থটি যদি প্র পথটির চাব্রিধারে 
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এক সীম) প্রস্তুত করিয়া না দেয়, তাহ)? হইলে এ পথটি বন্ধ 
হইস্সা যাকস়। যদি শ্রী ধুসরবর্ণ পদার্থটি না থাকিত, তাত৷ 
হইলে আমাদের স্মতিই সম্ভব হইত ন, কারণ স্মৃতির অগা, 
পুরাতন পণে ভ্রমণ» একটি পুর্ব চিন্তার উপর দাগ। বুলান । 
হয়ত তোমর!। লক্ষ্য করিয়। থাকিবে, যখন আমি সর্বপরিচিত 
কতকগুলি বিষয় গ্রহণ করিয়। এগুলিরহ ঘোরফেন করিয়! 
কিছু বলিতে পবৃত্ত হই, তখন তোমর$ সহজেই আমার কথ! 
বুঝিতে পার ; ইহার কারণ আর কিছুই নয়_এই চিন্তার পথ 
ব! প্রণালীশুলি পত্যেকেরই মন্তিক্ষে বিদ্যমান আছে, কেবল 
এীগুলিতে পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্তন করা আবশ্যক হর, এই 
মাত্র । কিন্তু যখনই কোন নূতন বিষয় আমাদের সন্মখে 
আসে, তখনই মন্তিক্ষের মধ্যে নূতন 'প্রণালীর নিম্মাণ আবশ্যক 
হয় ; এই জন্ত তত সহজে উহা বুঝা যায় না। এই জন্যউ 
মন্তডিক-_মান্ষের। নয়, মন্ডিকই--অজ্ঞাতসাতে এই নূতন প্রকার 
ভাবদ্বার। পরিচালিত হইতে অস্বীকার কবে । উহা যেন সবলে 
এই নুতন প্রকার ভাবের গতিরোধ করিবার চেষ্টা করে । 
প্রাণ নূতন নুতন প্রণালী করিতে চেষ্টা করিতেছে, মস্তি 
ভাঁহ। করিতে দিতেছে না। মান্গষ যে স্থিতিশীলতার এত 
পক্ষপাতী, তাহার গুহা কারণ ইহাই ! মস্ডিক্ষের মধ্যে এই 
প্রণালীগুলি যত অল্প পরিমাণে আছে, আর পলাাণরূপ কুচিকা? 
উহার ভিতর বত অল্পসংখ্যক পথ প্রস্তুত কলিম্বাছে, মন্ত্তি্ক 
ততই স্থিতিশীলতাঁপ্ৰিয় হইবে, ততই উহা নুতন একার চিন্ত। ও 
ভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবে । মানব যতই চিস্তানাল 
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হয়, মন্তডিফষের ভিতরের পথশুলি ততই অধিক জটিল হইবে, 
ততই সহজে সে নূতন নুতন ভাবগ্রহণ করিবে ও তাহা বুঝিতে 
পারিবে । পতেযেক নূতন ভাব সম্বন্ধে এইরূপ জানিবে । 
মণ্ডক্ষে একটি নুতন ভাব আসিলেই মস্তিষ্কের ভিতর নূতন 
প্রণালী নিন্মিত তহল। এই জন্য বোগঅভ্যাসের সমন 
আমর) প্রথমে এত শারীরিক বাধ! প্রাণ্ড হহ। কারণ যোগ 
সম্পূর্ণরূপে কতকগুলি নুতনপ্রকার চিন্ত। ও ভাবসম্টি। এই 
জন্যই আমরা! দেখিতে পাই বে, ধন্মের যে অংশ প্রক্কতির 
জাগতিক ভাব লহ] বেশী নাড়াচাড়া করে, তাহ? সর্বসাধারণের 
গ্রাহ্য হর, আর উহার অপরাংশ অর্থাৎ দর্শন বা মনোবিজ্ঞান, 
বাহ কেবল মহুষ্যের আভ্যন্তরীণ ভাগ লইয়। ব্যাপৃত, তাহ 
সাধারণতঃ লোকে তত গ্রান্যের মধ্যে আনে না । আমাদের 
এই জগতের লক্ষণ স্মরণ রাখা আবশ্যক ১» জগৎ আমাদের 
জ্ঞানভুমিতে প্রকাশিত অনন্ত সভু।মাত্র । অনভ্তের কিয়দংশ 
আমাদের জ্ঞানের সন্মুখে প্রকাশিত হইতাছে, উহাকেই আমর? 
আমাদের জগৎ ব্লিক্সা থাকি । তাহ! ভইলেই দেখা গেল যে, 
জগতের অতীত প্রদেশে এক অন্ত সর ব্রহিক্বাছে । ধন 
এই উভয় বিষয়ক হওয়। আবশ্যক । অথাৎ, এই ক্ষুদ্ৰপিণ্ড, 
যাহাকে আমর!) জগৎ বলি, আর জগতের অতীত অনস্ত 
সত্ত!-_-এহই উভয়ই ধন্মের বিবয়। যে ধন্ম এই উন্ভয়ের মধ্যে 
কেবল একটিকে লইয়াই ব্যাপৃত, তভাহ। অবশ্যই অসম্পূর্ণ । 
খন্ম এই উভয়-বিষয়ক হওয়াই আবশ্যক । অনন্তের যে ভাগ 
আমাদিগের এই জ্ঞানের ভিতর দিয়! .অঙন্গুভব করিতেছি, 
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যাহ! দেশকালনিমিত্তরূপ চক্রের ভিতর আসিম্স। পড়িয্নাছে, 
ধন্মের যে ংশ হহার বিষয় লইয়। ব্যাপ্ত, তাঁহ। "আমাদের 
সহন্জে বোধগম্য হয়, কারণ, আমরা ত পুর্ব ভইতেই উহার 
বিষয় জ্ঞাত আছি, আর এহ জগতের ভাব একরূপ স্মরণাতীত কাল 
হইতেই আমাদের পরিচিত । কিন্তু উহার নে অংশ অনন্তের 
বিবরন লইক্সা ব্যাপ্ত, তাহ। আনাদের্র পক্ষে সম্পূর্ণ নুতন, 
সেইজন্য উহার চিন্তায় মস্ডিক্ষের মধ্যে নূতন 'পণালী গঠিত 
ভইতে থাকে, উহাতে সমুদয় শরীরটাই যেন উলটিয়! পালটিন! 
যায় : সেইজন্য সাধনৰ করিতে গিয্ন। সাধারণ লোকে প্রথমটা 
যেন আমাদের চিরাভ্যল্ড পথ হইতে বিচ্যুত হইক্সা পড়ে । 
যথাসম্ভব এই বিল্ল-বাধাগশগুলি যাহাতে না আসে, তজ্জন্তউ 
পতগ্তুলি এই সকল ডপার আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহাতে 
আমরা? উহাদিগের মধ্য হইতে বাছিয়। লইয়। যেটি আমাদিগেন 
সম্পূর্ণ উপযোগী এমন তে কোন একটি সাধন-প্রণালী অবলম্বন 
করিতে পারি । 


বিষয় বতা ব! প্ৰব্বত্তিরুৎ.পন্ন! 
ৰ্‌ মনসঃ স্থিতিনিবন্ধনী ॥ ৩৫ ॥ 


স্রত্রার্থী-ঘে সকল সমাধিতে কতকগুলি অলৌকিক 
ইন্দ্রিয়বিষয়ের অনুভুতি হয়, তাহার! মনের স্ফিতির কারণ 
হইয়া থাকে । 
ব্যাখ্য।_ ইহ? ধারণা অর্থাৎ একাশ্রতা হইতেই আপন? 
আপনি আসিতে থাকে ; “যোগার! বলেন, যদি নাসিকাত্রে মন 
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একাঞগ্র কর! যায়, তবে কিছু দিনের মধ্যেই অদ্ভুত সুগন্ধ 
অন্গভব করা যায়! জিহ্বামূলে মনকে এইরূপে একাগ্র করিলে, 
সন্দর শব্দ শুনিতে পাওয়। যান । জিহ্বাপ্রে এইরূপ করিলে 
দিব্য বসাম্থাদ ভয়. জিহ্বামধ্যে -সংবম করিলে বোধ হয় যে, যেন 
কি এক বস্তু স্পৰ্শ করিলাম! তালুতে সংযম করিলে দিবন্ষক্ষপ- 
সকল দেখিতে পাওয়। যায় । কোন অস্থিরচিত্ত ব্যক্তি যদি এই 
বোগের কিছু সাধন অবলম্বন করিয়াও উহার সত্যতাক্স, 
সন্দিহান ভয়, তখন কিছুদিন সাধনার পর এই সকল অনুভ্ত্তি 
ভহতে থাকিলে আর তাহার সন্দেহ থাকিবে না, তখন সে 
অধ্যবসায়সভকারে সাধন করিতে থাকিবে । 
বিশোক! ব!। জ্যঢাতিক্মতী ॥ ৩৬ ॥ 
স্ত্ৰার্থ-—শোকরহিত জ্য্যোতিম্মান্‌ পদার্থের €বিষয়বতী 
হাদ্দাকাশ অথবা অস্মিত!। ) ধ্যানের সমাধি হয় । 
ব্যাখ্যা ইহা আর এক প্রকার সমধি। এইরূপ ধ্যান কর 


যে, জ্রদপ্সের মধ্যে যেন এক পদ্ম রহিয়াছে 2 তাহার কণিকা অধোমুখী ; 


উহার মধ্য দিয়! স্থযুমী। গিয়াছে । তৎপরে পূরক কর, পরে রেচক 
করিবার সমর চিন্ত। কর যে, এ পদ্ম কণিকার সহিত উদ্ধমুখ 


= 


ভইয়াছে, আর এ পদ্ধের মহাজ্যোতিঃ রহিয়াছে। প্র জ্যোতির 
ধ্যান কর । 
বীতরাগবিষয়ং বা চিত্তম্ ॥ ৩৭ ॥ 
সুত্রার্থ--অথবা যে হ্বদয় সমুদয় ইন্দ্রিয়বিবয়ে 
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আসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহার ধ্যানের দ্বারাও চিত্ত 
স্থির হইয়া থাকে । 

ব্যাখ্যা কোন সাধুপুরুষের কথা ধর । কোন মহাপুরুষ, 
বাহার প্রতি তোমার খুব শ্রদ্ধা আছে, কোন সাধু, যাহাকে তুমি 
সম্পূর্ণরূপে অনাসক্ত বলির! জান, তাঁহার হৃদন্সের বিষন্ন চিস্ত। কর। 
তাহার অস্তঃকরণ সর্ব্দববিষয়ে অনাসক্ত হইয়াছে ( নিশ্চিন্ত, নিরিচ্ছ ও 
প্রশাস্ত ), সুতরাং তাহার অন্তরের বিষন্ন চিন্ত।| করিলে তোমার 
অন্তঃকরণ শাস্ত হহবে। ইহ যদি করিতে সমর্থ না হও, তবে আর 
এক উপান্গ আছে LL 

স্বপ্মনিদোজ্তানালব্বনং বা ॥ ৩৮ ॥ 


স্ত্রার্থ_অথবা স্বপ্নাবস্থায় কখন কখন যে 
অপ্পুকব ত্ভানলাভ হয়, তাহার এবং স্থষুণ্ডি-অবস্থায় 
লব্ধ সাত্বিক স্থখের ধ্যান করিলেও € চিত্ত প্রশান্ত 
হয়) ৷ 


ব্যাখ্য!-_কখন কখন লোকে এইরূপ ম্বপ্পধী দেখে যে, 
তাহার নিকট দেবতার! আসিয়। কথাবার্ভ। কহিতেছেন, সে 
যেন একরূপ ভাবাবেশে বিভোর হহয়। রহিয়াছে। বায়ুর 
মধ্য দিয়া অপুর্ব সঙ্গীতধ্বনি ভাঁসিতে ভাসিতে আসিতেছে, 
সে তাহ! শুনিিতেছে । এ স্বপ্নাবস্থায় সে একরূপ আনন্দের 
ভাবে থাকে । জাগরণের পর এ স্বপ্ন তাহার অন্তরে দৃঢ়বন্ধ 
হইয়। থাকে । এ বস্বত্ৰটিকে সত্য বলিয়। চিন্তা কর, উহার 
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ধ্যান কর । তুমি বদি ইহাঁতেও সমর্থ না হও», তবে যে কোন 
পবিত্র বস্ক তোমার ভাল লাগে, তাহাই ধ্যান কর । 


যথাভিমতধ্যানাদ্ব। ॥ ৩৯ ॥ 


স্ত্রার্থ-অথবা যে কোন জিনিস তোমার নিকট 
ভাল বলিয়া তোঁধ হয়, তাহারহই ধ্যান দ্বারা ( সমাধি 
লাভ হয় )। 

ব্যাখ্য1-_অবশ্য ইহাতে এমন বুঝাইতেছে না যে. কোন 
অসৎ, বিষয় ধ্যান করিতে হইবে । কিন্ক বে কোন সৎ বিবক্ষ তুমি 
ভালবাস--যে কোন স্থান তুমি খুব ভালবাস, বে কোন দম্ভ তুমি খুব 
ভালবাস, যে কোন ভাব তুনি খুব 'ভালবাস, বাঁহাতে তোমার চিন্ত 
একাঁশ্র হয়, তাঁহারই চিস্ত। কর । 

পরমাণু-পরমমহত্বান্তোহস্য বশীকারঃ ॥ ৪০ ॥ 


স্কত্রা্থ--এইকর্ূপ ব্যান করিতে করিতে পরমাণু 
হইতে পরম বৃহৎ পদার্থে পব্যস্ত তাহার মন অব্যাহত- 
গতি হয়। 

ব্যাখ্য।__-মন এই অভ্যাসের দ্বারা,অতি স্থস্্ম হইতে বৃহত্তম বস্তু 
পধ্যস্ত সহজে ধ্যান করিতে পাঁরে। তাহ! হইলেই এই মনোবৃত্তি- 
প্বাহগুলিও ক্ষীণতর হইয়। আসে । 

ক্ষীণব্বত্তেরভিজাতস্যেব মণেশ্রহীতৃ-গ্রহণগ্রান্ছেষু 
তৎস্থ-তদঞ্জ নত! সমাপত্তিঃ ॥ ৪১ ॥ 


‘ 
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স্তর্থ- ছে খযোগীর চিভহ্ব্বত্তিগুলি এইরূপ ক্ষীণ 
হইয়া বাঁ € বশে আসে ), তাহার চিত্ত তখন, যেমন 
শুদ্ধ স্ফটিক ( ভিন্ন ভিন্ন বৰ্ণযুক্ত বস্তুর সম্মুখে তৎসদৃশ 
আকার ধারণ করে ), সেইরূপ গ্রহীত।, গ্রহণ . ও শ্রাহ্য 
বন্তরতে ( অর্থাৎ আত্মা, মন ও বাহু বস্তুতে ) একাগ্রতা! 


ও একীভাব প্রান্ত হয় । 


ব্যাখ্যা এইকপ ক্রমাগত ধ্যান করিতে করিতে কি কল 
লাভ হয়? আমাদের অবশ্যই স্মরণ আছে যে, পুর্বেবর এক 
সুতে পতঞ্জলি ভিন্ন ভিন প্রকার সমাধির কথা বর্ণনা! করিয়াছেন । 
পথম সনাধি স্কুল বিষয় লহয়।, দ্বিতীয়টি হুমম বিষয় লইন্সা ও 
পরে ক্রমশ: আরও স্রঙ্দান্ুন্ছন্ম্ বস্ত আমাদক সমাধির বিষয় 


হয়, তাহাও পুবেব কথিত হইন্বাহছে । এই সকল সমাধির 
অভ্যাস দ্বারা স্কুলের হ্যায় কশ্দ বিষনও আমর! সহজে ব্যান 
করিতে পারি । এই অবস্থার যোগা তিনটি বত দেখিতে 


পান--শ্রহীত1, শ্রাহা ও গ্রহণ অর্থাৎ আত্মা, বিষয় ও মন। 
ভিন প্রকার ধ্যানের বিষয় আমাদিগকে দেওয়। ভ্ইস্ষাছে । 
প্রথমতঃ, স্থল, যবথ৷!--শরীর-ব। ভৌতিক পদার্থসমুদয় (বিশ্বভেদ )। 
দ্বিতীয়তঃ, কস্থক্ম্ম বস্তুলমুদয়, বথব মন বব! চিত্তাদি । তুভীর়তঃ,» গুণ- 
বিশিষ্ট পুরুষ (ঈশ্বর বা মুক্ত ) অথব1 অস্মিত। বা অহঙ্কার । 
এখানে আতা বলিতে উহার যথার্থ স্বরূপকে বুঝাইতেছে না। 
অভ্যাসের দ্বার! যোগী এই সমুদয় ধ্যানে দৃঢ় প্রতিষ্ঠ হইক্স॥ থাঁকেন। 
তখন তাহার এতাদৃশ্ী একা প্রতা-শক্তি লাভ হয় যে, যখনই তিনি 
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ধ্যান করেন, তখনই অক্তান্ত সমুদর বস্তুকে মন হইতে সবাই 
দিতে পারেন । তিনি বে বিষয় ধ্যান করেন, সে বিষয়ের সহিত এক 
হইয়া যান ( তৎস্থিতত! ও তদঞ্জনতা ) 5 যখন তিনি ধ্যান করেন, 
তিনি যেন একখণ্ড স্ফাটিকতুল্য হইয়! বান ; পুস্পের নিকট স্ফটিক 
থাকিলে, এ স্ফটিক যেন পুম্পের সহিত একরূপ একীভূত হুইয়' 
যায় । যদি পুম্পটি লোহিত হয়, তবে স্ষটিকডিও লোহিত দেখার, 
বদি পুষস্পটি নীলবর্ণবিশি্ই হয়, তবে স্ফটিকটিও নীলবর্ণ বিশিষ্ট 
দেখার । 
তত্ৰ শব্দাৰ্থজ্ডানবি কন্সৈঃ সঙ্ধীণ! সবিতৰ্ক। 
সমাপত্তিঃ ॥ ৪২ ॥ 


সুত্রার্থ--শব্দ, অর্থ ও তব্প্রস্ত জ্ঞান যখন মিজ্রিত 
হইয়!। থাকে, তখনই তাহা সবিতর্ক অর্থাৎ বিতর্কষুক্ত 
সমাধি বলিয়। কথিত হয় । 


ব্যাখ্যা এখানে শব্দ অর্থে কম্পন । অর্থ অর্থে যে 
সয়বিক শক্তিপ্রবাহু উহাকে লইঙ্বা ভিতরে চালিত করে, আর 
জ্ঞান অর্থে প্রতিক্রির।। আমরা এ পর্য্যন্ত যত প্রকার সমাধির 
কথা শুনিলাম, পতঞ্জলি এ সকলশুলিকেই সবিতর্ক বলেন। 
ইহার পর তিনি আমাদিগকে ক্রমশঃ আরও উচ্চ উচ্চ সমাধির 
কথ) বলিবেন। এই সবিতর্ক -সমাধিগুলিতে আমর! বিষয়ী 
ও . বিষয়--এই দুইটি সম্পূর্ণরূপে পৃথক রাখ্িয়। পাকি; উহ! 
শব্দ, উহার অর্থও তৎপ্রস্থত জ্ঞান্মিশ্রণে ভৎপন্ন হয্ন। প্রথম 
বাহ্কম্পন-_শব্দ ; উহা ইন্ড্রিকপ্রবাহছারা) ভিতরে প্রবাহিত 
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হইলে তাহাকে অর্ন বলে। ততপরে চিত্তে এক প্রতি- 
ক্রিয়াপ্রবাহ আসে, উহাকে জ্ঞান বলা যাকস॥ যাহাঁকে আমর 
বাহাবস্তর জন্ুভূতি বলি, তাহা প্রক্ুতপক্ষে এই তিনটির 
সমষ্টি ( সংকীর্ণ) মাত্র । আমরা এ পর্য্যন্ত যত প্রকার সমাধির কথা। 
পাইস্াছি, তাহার সকলগুলিতেই এই সমট্টিই আমাদের ধ্যেকস। 
ইহার পরে যে সমাধির কথা বল। হইবে, তাহা অপেক্ষাকৃত 
শেন । 
স্মৃতিপতিশুদ্ধো স্বরূপশুন্তেবার্থমান্রনির্ভাস। 
নির্বিবিতর্কা ॥ ৪৩ ॥ 


স্তত্রার্থ_যষখন স্মৃতি শুদ্ধ হইয়া যায়, অর্থাৎ 
স্মৃতিতে আরে কোন শুণসম্পর্ক থাকে না, যখন উহ! 
কেবল ধ্োয্ বস্তুর অর্থমাত্র প্রকাশ করে, তাহাই 
নিকিবতর্ক অর্থাৎ বিতক্শুন্য সমাধি । 

ব্যাখ্যা _-পুর্ববে যে শব্দ, অর্থ ও. জ্ঞানের কথ। বল! 
হইয়াছে, এই তিনটির একত্রে অভ্যাস করিতে করিতে এমন 
এক সমর আসে, যখন উহারা আর মিশ্রিত হয্ন না, তখন 
আমর। অনায়াসে এই ত্রিবিধ ভাঁবকে অতিক্রম করিতে 
পারি । এক্ষণে প্রথমতহ এই তিনটি কি, আমরা তাহ? 
বুঝিতে বিশেষ চেষ্টা করিব। এই চিত্ত রহিয়াছে, পূর্বের 
“সেই হদের উপমা কথা স্মরণ কর, হ্দকে মনস্ডত্তের সহিত 
তুলন। কর! হইয়াছে, আর শব্দ বা বাক্য অর্থাৎ বস্তুর কম্পন 
যেন উহার উপর একটি প্রবাহের কন্ডায় আসিতেছে । তোমার 

৯৮৭ 


বাজযোগ 


নিজের মনেই শ্রী তির হ্রদ রহিয়াছে ।॥ মনে কর, আমি “গে, 
এই শব্দটি উচ্চারণ করিলাম । যখনই উহ? তোমার কনে 
প্রবেশ করিল, অননি তৎ্সন্গেই তোমার চিত্তত্দে একটি 
'পবাহ ভঁখত হইল 


সপ 


| €4 'পবানটিই “গো এহ শব্দ- সুচিত 
ভব বা নর্থ । জিমি বে মনে করিয়া থাক, আনি একটি 
‘গো’কে জানি, উভন1? কেন্ল তোমার মনোমপ্যস্থ একটি 
ভরঙ্গমাতন । উভা বাতা ও আন্যন্তর শব্দ প্রবাহের 'গতিক্রিযা- 
স্বরূপ উৎপন্ধ তইয়। থাকে, . এ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে প্রবাহটি ও 
নাশ হহইয়। যায্ন়। একটি বাক্য বা শব্দ ব্যতীত প্ৰবাহ থাকিতে 
পারে না। অন, তোঁমার মনে এরূপ উদক হইতে পারে 
যে, যশ*ণ্ত কেবল ‘গো’টির বিষয় চিন্তা কর অথচ বাহির 
হইতে কে!ন৷ শব্দ কর্ণে না আসে, তখন শব্দ থাকে কোগণার ? 
তখন এ শব্দ তুনি নিজে নিজেই করিতে থাক । তুমি তখন 
নিজের মনে মনেই “গে এহ শব্দটি আস্তে আস্তে বলিতে 
থাক, তাভী ভইতেই তোমাৰ অন্তরে একটি প্রবাহ আসির। 
থাকে । শব্দের উত্তেজনা ব্যতীত কোন প্রবাহ আসিতে পারে 
ন; আর যখন বাহির হইতে শ্র উত্তেজনা না আসে, তখন 
ভিতর হইতেই উহা? আসে । আর বখন শব্দটি থাকে না, 
তখন প্রবাহাটিও থাকে না । তখন কি অবশিষ্ট থাকে ? তখন 
শ্রী প্রতিক্রিয়ার ফলমাত্ত অবশিষ্ট থাঁকে। উহাই জ্ঞান । এই 
তিনটি আমাদের মনে এত দুঢ়সম্বদ্ধ রহিয়াছে যে, আনরা 
উহাদিগকে পুথক করিতে পারি না। যখনই শব্দ আসে, 
তখনই হন্দিয়গণ কম্পিত হইয়। থাকে, আর প্রবাঁহুসকল 

১৮৮ 


যোঁগস্তত্ৰ 


প্রতিক্রিয়াস্বরূপে উৎপন্ন হইয়। থাকে, উহার! একটির পর 
আঁর একটি এত শীত আসিয়!] থাকে যে, উহাদের মধ্যে 
একটি হইতে আর একটিকে বাছিয়। লওয্া অতি . ছর্থট ; 
এখানে যে সমাধির ক? বল! হইল, তাহা দীর্ঘকাল অভ্যাস 
করিলে পর সমুদর সংস্কারের আধারক্তনি স্বৃতি শুদ্ধ হহইয়। 
যার, তখনই আমরা উহাদের মধ্যে একটি হইতে অপরুটিকে 
পু্ছক কবিতে পারি, ইহাকেই নির্বিবতক সমাধি বলে । 


এতই্ৈব সবিচার। নিবিবিগারা চ 
সূন্মববিষক্ষা ব্যাখ্যাতা ॥ ৪৪ ॥ 
স্ত্রর্থ-_ পুবেবাক্ত স্থত্ৰদ্বয়ে যে সবিতর্ক ও নিবিব- 
তর্ক সমাধিদছয়ের করা বল! হইল, তদ্দারীই সবিচার 
ও নিবিবচার উভয় প্রকার সমাধি, যাহাদের বিষয় 
স্বন্ম্মতর, তাহাদেরও ব্যাখ্যা করা হইল । . 
ব্যাখ্যা এখানে পূর্বের ন্যান্ বুঝিতে হইবে । - কেবল 
পূর্বে ক্র ছইটি সমাধির বিষয় স্থূল, এখানে উহার বিষয় স্ুন্ষ্ম । 
সুম্মম বিষয় ত্বঞ্চালিঙ্গপর্য্যবসানম্‌ ॥ ৪৫ ॥ 


স্ত্রার্থ ক্ম্দবিষয়ের অস্ত প্রধান পর্যন্ত । 
ব্যাখ্য!-_ভূতগুলি ও তাহ? হইতে উতৎপন্ধ সমুদয় বস্তুকে 
স্থল বলে । ক্রন্ম্মবস্তু তন্মাত্রা হইতে আরম্ভ হয়। ইন্দ্রিয়, মন 
( অর্থাৎ সাধারণ ইন্দিয়, সমুদয় ইন্দ্রিয়ের সমষ্টিব্বরূপ ), অহঙ্কার, 
মহত্তত্ত ( যাহ সমুদয় ব্যক্ত জগতের কারণ ), সত্ব, রজঃ ও 
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তমের সাম্যাবস্থারূপ প্রধান, পক্কতি অথবা অব্যক্ত, ইহার? 
সমুদয়ই সুক্ষ্ম বস্তুর অন্তর্গত । পুরুষ অর্থাৎ আত্মাই কেবল 
ইহাঁর ভিতর পড়েন না । 
ত! এব সবীজঃ সমাধি ॥ ৪৬ ॥ 

স্রত্রার্থ_এই সকলগুলিই সবীজ সমাধি । 

ব্যাখ্যা এই সমাধিশুলিভে পুর্বকম্মের বীজ নাশ হক না» 
স্থতরাং উহাদের দ্বার! মুক্তিলাভ হয় নাঁ। তনে উহাদের দ্বার! 
কি হয়? তাহ! পশ্গালিখিস্তি স্ত্ৰগুলিতে ব্যক্ত হইয়াছে । 


নিবিবচার-বৈশারন্যেহধ্যাঅপ্রলাদঃ ॥ ৪৭ ॥ 
স্ত্রার্থ-_নিবিবচার সমাধির স্বচ্ছতা জন্মিলে চিত্তের 
স্থিতির দৃঢ়তা হয় € ইহাই বৈশারদী প্রজ্ঞা )। 
বাতজ্তরা তত্র পরছে! ॥ ৪৮ ॥ 
স্ত্রার্থ উহাতে যে জ্ঞানলাভ হয়, তাঁহাকে 
সতস্ভর অর্থাৎ সত্যপূর্ণ জ্ঞান বলে । 
ব্যাখ্য!-_পরস্থত্রে হ'হ! ব্যাখ্যাত জহবে । 
শ্রুতানুুমানপ্রজ্ঞাভ্যামস্কবিষয়! বিশেষার্থত্বাৎ ॥৪৯॥ 
স্ুত্রার্থঁূযে জ্ঞান বিশ্বস্ত জনের বাক্য ও অন্গুমান 
হইতে লব্ধ হয়, তাহ। সাধারণ বস্তবিষয়ক!। যে 
সকল বিষয় আগম ও অনুমানজবক্তয জ্ঞানের গোচর 
নহে, তাহারা পু্ববকথিত সমাধির প্রকাশ্ঠ । 


ব্যাখ্য।)-_হইহার তাৎপৰ্য্য এহ যে, আমর!) সাধারণবন্ত- 
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বিষয়ক জ্ঞান প্রত্যক্ষান্তভব, তহুপস্থাপিত অঙক্গমান ও বিশ্বস্ত 
লোকের বাক্য হইতে প্রাপ্ত হই । “বিশ্বস্ত লোক” অর্থে বোগীর। 
ঝধিদিগকে লক্ষ্য করিয়। থাকেন, খধি অর্থে বেদবণিত ভাঁন্‌- 
গুলির দ্রষ্ট। অর্থাৎ বাহার সেইগুলিকে সাক্ষাৎ করিয়াছেন। 
তাঁহাদের মতে শান্সের প্রামাণ্য কেবল এই জন্য যে, উহ! 
বিশ্বস্ত লোকের ব্শক্য। শাক বিশ্বস্ত লোকের বাক্য হইলেও 
তাহার! বলেন, শুধু শাস্র আমাদিগকে সত্য অন্ভব করাইতে 
কখনই সমর্থ নহে । আনর। সমুদয় বেদ পাঁঠ করিলাম, 
তথাপি আধ্যাত্মিক তত্তের অক্তভ্ভতি কিছুমান ভইল ন কিন 
যখন আমর! সেই শাস্বোক্ত সাধন-পণালী অনুসারে ক্লার্য্য করি, 
তখনই আমর] এমন এক অবস্থায় উপনীত হই, যে অবস্থায় 
শাস্নোক্ত কথাগুলির প্রতাক্ষ উপলব্ধি হয়; যুক্তি, পত্যক্ষ ও 
অনুমান যথায় খে সিতে পারে ন, উহা তপণায্নও এবেশে 
সমর্থ, তথায় আশ্যবাক্যেরও কোন কাধ্যকারিত। নাই । এই 
সুত্ৰদ্বার। ইহাই প্রকাশিত হইয়াছে বে, প্রত্যক্ষ করাই যথার্থ 
ধন,» ধর্মের উহাই সার, আর অবশিষ্ট যাঁভ কিছু, যথা 
ধন্মবক্তৃতাশ্রবণ অথবা বধৰ্ম্মপুস্তকপাঠ ব। বিচার কেবল এ 
পথের জন্য প্রস্তুত হওয়! মাত্র । উহ প্রকৃত ধর্ম নহে! কেবল 
কোনমতে বুদ্ধির স'য় দেওয়৷, বা না-দেওয়। ধৰ্ম্ম নহে। 
যোগীদিগের মুল ভাব এই বে, যেমন ইক্ছ্রিন-বিবয়ের সহিত 
আমাদের সাক্ষাৎ সন্বন্ধঘটন। হয়, ধন্মও তদ্রপ পতাহক্ষ কর। 
যাইতে পারে ; বরং উহ। আরও ডউজ্জলতররূপে অন্ভূত হইতে 
পারে। ঈশ্বর, আত্ম। প্রভৃতি ধন্মের যে সকল প্রতিপাছ্য 
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সত্য মাছে, বহিরিন্দিয় দ্বারা, উহাদের প্রত্যক্ষ হইতে পারে 
ন! । চক্ষু ছারা আমি ঈশ্বরকে দেখিতে পাই না অথবা) হস্তদ্বার। 
স্পর্শ করিতে পারি না। আর হহাও জানি বে, বিচার 
আমাদিগকে ইন্দিয়ের অতীত প্রদেশে লইয়। যাইতে পারে নাঃ 
উহা আনাদিসকে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত প্রদেশে ফেলি? দিয়। চলিন্ন1 
যাঁশ্ন। সমস্ত জীবন বিচার কর না কেন: তাঁহার ফল কি 
হইবে ? আধ্যাত্মিক ভক্ত প্রনাণ বা অপ্রমাঁণ কিছুই করিতে 
পারিবে ন$। এইরূপ বিচার ভ জগৎ সহশ্রবর্ব ধরিয়। করিস] 
আসিতেছে 5 আনর। যাহ সাক্ষাৎ অনুভব করিতে পালি, 
হাতি ভিব্তিক্বরূপ করিয়। সেই ভিত্তির উপর যুক্তি, বিচ বাদি 


করির। থাকি । অতএব উহা স্পষই বোধ হইতেছে যে, 
যুক্তিকে এই নিষরাকুভূতিনূপ গণ্ডির ভিতর ভ্রমণ করিতে হইবেই 
হইবে ; উহ? তাহার উপর কখনই যাইতে পারে না। সুতরাং 


যাহ! কিছু আধ্যাত্মিক তত্ত অন্তলব করিতে হুইবে, সমুদয়ই আমাদের 
হন্দ্রিয়ের অতীত প্রছেশে । নোগারা বলেন, মাঙ্সষ হন্দিয়স প্রত্যক্ষ 
ও বিচiরশক্তি উভয়কেই অতিক্ৰম করিতে পারে । মাক্ষের নিজ 
বুদ্ধিকে ও অতিক্ৰম করিবার শক্তি রহিয়াছে, আর এই শক্তি 
প্রত্যেক প্রানীতে, প্রত্যেক জন্ততেই অস্তনিহিত আছে । 
বোগ।ভ্যাসের দ্বার! এই, শক্তি জাগরিত হয়। তখন মানুষ 
বিচারের গণ্ডি পার হহয়। গিয়। তর্কের অগম্য বিষয়সমূহ 
প্রত্যক্ষ করে । 


তভভ্ঃ সংস্কাবরোহ্ম্য সংস্কার প্রতিবন্ধী ॥ ৫০ ॥ 
Pl Ed 
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স্রত্রর্থি- এই সমাধিজাত ( জ্ঞান ও ক্রিয়া ) সংস্কার 
অন্যান্য সংস্কারের প্রতিবন্ধী হয় অর্থাৎ অন্যান্য স্ংস্কাঁরকে 
অর আসিতে দেয় না । 


ব্যাখ্যা) আনব! পর্বতে দেখিয়াছি যে, এগ 
জভানাতীভ ভূমিতে যাইবার একমাত্র উপাক-__ একাগ্রতা । 
আমর। আরে! দেখিয়াছি, পূর্ববযংস্কারগুলিহ কেবল আমাদিগের 
এ পকাঁর একাগ্রত। লাভের প্রতিবন্ধক । তোমরা সকলেই 
লক্ষ্য করিয়াছ যে বপনই তোমরা মনকে একাশ্র করিতে চেষ্ট। 
কর, তখনই তোমাদের নানাপ্রকার চিন্তা আসে । যখনই 
ঈশ্বর্চিন্তা করিতে চেষ্টা কর, ঠিক সেই সময়েই এ সকল 
সংস্কার জাগিয়। উঠে । অন্য সময়ে ভাহারা তত এনল থাকে 
না, কিজ্ঞ যখনই উহাদিগকে তাড়াইবার চেষ্টা কর, তখনই 
ভহার। নিশ্চর আসিবে, তোঁমার মনকে বেন একেবারে ছাহইয়। 
ফেলিবার চেষ্টা করিসে। ইহার কারণ কি? এই একাপ্রতা- 
অভ্যাসের সময়েই ইহারা এত প্রবল হয় কেন? ইহার 
কারণ এই, তুমি উহাদিগকে দমন করিবার ০ করিতেছ 
বলিয়াই উহার! উহাদের সমূনয় বল প্রকাশ করে !। অন্ান্য 
সমন্সে উহার। শওরূপ ভানে বল প্রকাশ করে না। এ সকল 
পূর্বসংস্কারের সংখ্যাই ব! কত ! চিত্তের কোন স্থানে উহার! 
জড় হইয়! রহিয়াছে, আর ব্যাস্তরের স্তায় লম্ফ পদান করিয়। 
আক্রমণের জন্য যেন সর্ববদ। প্রস্তুত হইয়। রহিয়াছে। প্রগুলিকে 
প্রতিরোধ করিতে হইবে, যাঁহাতে আমরা, যে ভাবটি হৃদয়ে 
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রাখিতে ইচ্ছ। করি, কেবল সেইটিই আসে, অপরাপর সমুদয় 
ভাবগুলি চলিয়া যায় । তাহা না হইয়া তাহারা এ সময়েই 
আসিবার চেষ্টী করিতেছে । সংস্কারসমূহের এইরূপ মনের 
একাগ্রতা শক্তিকে বাধ দিবার ক্ষমত। আছে। সুতরাং যে 
সমাধির কথ! এই মাত্র বল! হুইল, উহ। অভ্যাস কর! 
বিশেষ আবশ্যক; কারণ উহা ত্র সংস্কারগুলিকে নিবারণ 
করিতে সমর্থ । এইরূপ সমাধির অভ্যাসের দ্বারা যে সংস্কার 
উদ্খিত হইবে, তাহা এত প্রবল হইবে বে, অন্ান্ 
সংস্কারের কাধ্য বন্ধ করির$ তাহাদিগকে বশীভূত করির। 
রাখিবে । | 
তশ্যাপি নিরোধে সর্বনিরোধানিবাঁজ? নমাধিহ ॥৫১॥ 
স্রত্রার্থ তাহার (অর্থাৎ যে সংস্কার অন্যান্য 


সমুদয় সংক্গারকে অবরুদ্ধ করে) অবরোধ করিতে 
পারিলে, সমুদয় নিরোধ হওয়াতে নিবীজ সমাধি 
আসিয়া উপস্থিত হয় । 

ব্যাখ্যা তোমাদের অবশ্য স্মরণ আছে, আমাদের জীবনের 
চরম লক্ষ্য - এই আত্মাকে সাক্ষাৎ উপলন্ধি করা । আমর 
আত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারি না, কারণ উহা প্রকৃতি, মন ও 
শরীরের সহিত মিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। অত্যন্ত অজ্ঞানী 
আপনার দেহকেই আত্ম! বলিয়া মনে করে। তাহা অপেক্ষা! 
একটু উন্নত লোকে মনকেই আত্মা বলির] মনে করে। কিন্ত 
উভয়েই ভ্রান্ত । আত্মা এই সকল উপাধির সহিত মিশ্রিত 
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হন কেন? টিভে এই নানাপ্রকার তরঙ্গ উদিত হইসক্সা আত্মাকে 
আবুত করে, আমর! কেবল এই তরঙ্গগুলির ভিতর দিয়াই 
আত্মার কিঞ্চিৎ প্রতিবিশ্বমাত্র দেখিতে পাই। যদি ক্রোধ 
বৃত্তিরূপ প্রবাহ উশ্িত হয়, তবে আমর! আত্মাকে ক্রোধযুক্ত 
অবলোকন করি; বলির! থাকি, আমি রুষ্ট হহয়াছি। যদি 
পেমের এক তরঙ্গ চিত্তে উত্থিত হয়, তবে এ তরঙ্গে আপনাকে 
প্রতিবিশ্বিত দেখিয়। মনে করি যে, আমি ভালবাসিতেছি। 
যদি পদূর্ব্বলতারূপবুত্তি আসিব উদিত হর, তবে ডহাতে 
আপনাকে প্রতিবিশ্বিত করিয়। মনে করি, আমি হুর্বল । এই 
সকল বিভিন্ন পূর্ববসংস্কার আত্মার স্বরূপকে আবরণ করিলেই 
এই সকল বিভিন্ন ভাব উদিত হইয়৷। থাকে । চিতুহ্ুদে 
যতদিন পধ্যন্ত একটিও তরঙ্গ থাকিবে, ততদিন আত্মার 
প্রকৃত স্বরূপ দেখা যাইবে ন!। যতদিন ন! সমুদয় প্রবাহ 
একেবারে উপশান্ত হইনা যাইতেছে, ততদিন আত্মার প্রকৃত 
স্বরূপে কখনই প্রকাশিত হইবে না। এই কারণেই পতঞ্জলি 
প্রথমে এই প্রবাহস্বরূপ বুভিগুলি কি, তাহ জানাহয়। দ্বিতীয়তঃ 
উহাদিগকে দমন করিবার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় শিক্ষ' দিলেন । 
তৃতীয়তঃ এই শিক্ষা দিলেন বে, যেমন এক বৃহৎ, অগ্রিরাশি ক্ষুদ্র 
অগ্নিকণাগুলিকে গ্রাস করে, তেমনি একটি প্রবাহকে এত দূর 
প্রবল করিতে হইবে যাহাতে অপর প্রবাহশুলি একেবারে 
শুগ্ড হুইয়। যায় । যখন একটি প্রবাহমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, 
তখন উহাকে নিবারণ করা সহজ হহবে। আর যখন 
উহাও চলিয়। যাইরে, তখনই সেই সমাধিকে নিব্বীজ্জ সমাধি 
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বলে। তখন আর কিছুই খাঁকিবে ন, আজ্ঞা নিজস্বরূপে 
নিজনহিনাঁর অবস্থিত হইনেন । আমর তখনহ জানিতে পারিব বে, 
আত্মা মিশ্র পদাথ নহেন, ভনিহ জগতে একনাত্র নিত্য অমিশ্ব পদাথ, 
সুতরাং উহার জন্ম ও নাই, মৃত্যুও নাই-উন্দি অমর, "অবিনশ্বর, নিত্য, 
চৈতন্তখন সত্ত৷!-স্বরূপ । 
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তপঃস্বাধ্যারেশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ ॥ ১ ॥ 

স্রত্রার্থ__তপস্ত, অধ্যাত্মশাস্র-পাঠ ও ঈশ্বরে সমুদয় 
কন্মফল-সমর্পণকে ক্রিয়াযোগ কহে । 

ব্যাখ্য।- পুর্ব অধ্যায়ে যে সকল সমাধির কথ। বলা হইয়াছে, 
শাহ) লাভ কর) অতি দুর্ঘট । এই জনা আঁমাঁদিগকে ধীরে 
ধীরে এ সকল সমাধিলাভের চেষ্া করিতে হইলে । ইহার 
প্রথম সোপানকে ক্রিয়াযোগ বলে। হার শুব্ার্থ- কম্ম- 
দার যোগের দিকে অগ্রসর ভওয়া। আমাদের ইন্দ্রিরগুলি 
যেন আঅশ্বস্ূরূপ, মন তাঁহার প্রগ্রহ (রশ্মি বা লাগাম ), বুদ্ধি 
সারণি, আজ্মা সেই রথের আরোহী, আর এই শবীর ন্লখ- 
স্বরূপ ! গরহস্বামিস্বরূপ মাঁন্তষের আত্মা রাজ!-স্বরূপে এই বথে 
বসিয়া আছেন। যদি অশ্বগণ অতি প্রবল হয়, রশ্বিদ্বার। 
সংযত ন! থাকিতে চায়, আর যদি বুদ্ধিবপ সারথি এ অশ্ব- 
গণকে কিরূপে সংযত করিতে হইবে তাহা না জানে, তবে 
এই রথের পক্ষে মহ। বিপদ উপস্থিত ভইবে। ' পক্ষান্তরে, 
বদি ইন্দিয়কূপ অশ্বগণ উত্তমরূপে সংযত থাকে, আর মনরূপ 
রশ্মি বুদ্ধিরপ সারথির হন্তডে দ্রূপে ধৃত থাকে, তবে এ 
রথ ঠিক উহার গন্তব্য স্থানে পৌছিতে পারে । এক্ষণে এই 
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তপস্যা শব্দের অর্থ কি বুঝিতে পারা যাইবে । তপস্ত। শব্দের 
অর্থ এই শরীর ও হন্দিয়গণকে পরিচালন করিবার সময় 
খুব দুভাবে রশ্মি ধরিয়। থাকা, উহাদিগকে হচ্ছামত কাধ্য 
করিতে না দিন? আজ্মবশে রাখ] । তৎপরে, পাঠ বা স্বাধ্যায় । 
এ স্থলে পাঠ অর্থে কি বুঝিতে হহবে? নাটক, উপন্ঠাঁস 
ব! গলের পুস্তক পাঠ নস_বে সকল শ্রন্থে আত্মার মুক্তি 
কিসে হয় শিক্ষা দেয়, সেই সকল গ্রস্থপাঠ । আবার স্বাধ্যায় 
বলিতে তর্ক ব! বিচারাত্মক পুসল্ডকপাঁঠ বুঝিতে হইবে ন3। 
ইহ) বুঝিতে হইবে যে, যিনি বোগী, তিনি বিচারাদি করির? তৃপ্ত 
হইয়াছেন ; আর তাহার বিচারে রুচি নাই । তিনি (জপ, স্ডোত্র 
ও শ্াস্ম ) পাঠ করেন, কেবল তাহার ধারণাশুলি দৃঢ় করিবার জন্য । 
দেই প্রকার শাসঙ্রীয় জ্ঞান আছে, এক প্রকারের নাম 
বাদ ( বাহ! তক-যুক্তি ও বিচারাত্মক ) ও দ্বিতীয়-_ সিদ্ধান্ত 
€ নীমাংলাত্সক ) | জজ্ঞানাবস্থায় লোকে প্রথমোক্ত প্রকার 
শান্্রীয় জ্ঞানাক্রশালনে পব্বত্ত হয়, ভহু। তর্কযুদ্ধ-স্বরূপ_প্রত্যেক 
বস্তুর সব দিক দেখিয়। বিচার করা» এই বিচার শেষ 
হইলে তিনি কোন এক নীমাংসায় উপনীত হুন। কিন্তু শুধু 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে চলিবে না। এই সিঞ্ধান্ত-বিষয়ে 
মনের ধারণ। প্রগাড় করিতে হহবে। শাস্স অনস্ত, সময় 
ংক্ষিপ্ত, অতএব জ্ঞানলাভের গুগুকৌশল এই যে, সকল 
বস্তুর সারভাগ গ্রহণ করা উচিত । শ্রী সারটুকু লহয়। এ' 
উপদেশ মত জীবনযাপন করিতে চেষ্ট। কর। ভাঁরতবষে 
প্রাচীন কাল হইতে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহ। এই 
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যে, যদি তুমি কোন রাজহংসের সম্মুখে একপাত্র জলমিশ্রিত 
ভুপ্ধ ধর, তবে সে সমুদয় হুগ্চটুকু পান করিবে, জলটুকু ফেলিয়া 
রাখিবে । এইরূপে জ্ঞানের যেটুকু প্রয়োজনীয্ন অংশ, তাহ? 
গ্রহণ করিয়। অসারভ।গটুকু আমাদিগকে কফেলিয়|। দিতে 
হইবে । প্রথম অবস্থায় এই বুদ্ধির ব্যায়াম আবশ্যক করে ॥ 
অন্ধভাবে কিছুই শ্রহণ করিলে চলিবে না) তবে খিনি 
যোগা, তিনি এই তর্কবুক্তির্ অবস্থা অতিক্রম করিয়। একটি 
পর্ববতভব অচল দৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হইক্সাছেন। তাহার 
তখন একমাত্র উদ্দেশ্য হয় যে. শ্রী সিদ্ধাস্তটিভে দুঢ়প্রত্যক্র 
হ্য়} ৷ [তিনি বলেন, বিচার করিও না5 যদি কেহ জোর 
করিয়। তোমার সহিত তর্ক করিতে আসে, তুমি তর্ক ন) 
করিয়। চুপ করিয়। থাকিবে । কোন তকের উত্তর না দিয়! 
শাম্তভাবে তথা হইতে চলিম্বা য।ইবে, কারণ তর্কের দ্বার! 
কেবল মন চঞ্চল হয় মাত্র । তর্কের প্রক্ষোজন ছিল কেবল 
বুদ্ধিকে সতেজ কর! * ভাহাই যখন সম্পন্গ হইয়। গেল, তখন 
আর উহাকে বুথা চঞ্চল করিবার পয়োজন কি? বুদ্ধি একটি 
তর্বল বস্ত্র মাত্র, উহ আমাদিগকে হন্দিয়ের গণ্ডির মধ্যবর্ভা 
জ্ঞান দিতে পারে মাত্র। যোগীর উদ্দেশ্য ইন্দিয়াতীত প্রদেশে 
বাওয়া, স্থতরাৎং তাহার পক্ষে বুদ্ধিচালনার আর কোন প্রয়োজন 
থাকে নl। তিনি এই বিষক্ষে দৃঢ়নিশ্চয় হুইরাছেন, স্থতরাং 
তিনি আর তর্ক করেন না, চুপচাপ থাঁকেন। কারণ তক 
করিতে গেলে মন লমতাচ্যুত হইয়। পড়ে, চিত্তের মধ্যে একট! 
বিশৃঙ্খল। উপস্থিত হয়; আর চিত্তের এইরূপ বিশ্জ্খল1 তাহার 
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পক্ষে বিস্রমাত্র। এই সমুদয় তর্ক, যুক্তি বা বিচারপূর্ববক 
তত্ববাম্বেষণ কেবল প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে । এই তর্কযুক্তির 
অতীত প্রদেশে উচ্চতর তত্ত্বসমূহ রহিয়াছে । সমুদয় জীবনটাই 
কেবল বিদ্যালস্নে বালকের হস্তকায় বিবাদ বা বিচার-সমিতি 
লহয়াহই পধ্যান্ত নহে। ঈশ্বরে কন্ধমকল-অর্পন অর্থে কন্মের 
জন্য নিজে নিজে কোনরূপ শপ্রশংস। বা নিন্দা ন! লইয়। এই 
হুইটিই ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়। নিজে শান্তিতে অবস্থিভি করা! 
বুঝার । 

সমাধি-ভাবনার্থঃ ক্রেশতন্ু করণার্থশ্ ॥ ২ ॥ 

স্রত্রার্থ- এ ক্রিয়াযোগের প্রয়োজন, দমাধিকে ভাবিত 
বা উদ্দীপিত এবং ক্রেশজনক বিস্বসমুদয়কে ক্ষীণ করা । 

ব্যাখ্যা আমরা অনেকেই মনকে আছুরে ছেলের মত 
করিয়। ফেলিস্সাছি । ডহ! যাহ! চায়, তাহাই দির! থাকি । এই 
জন্য সর্বদা ক্রিয়াবোগের অভ্যাস আবশ্যক, যাহাতে মনকে 
ংযত করিক্সা নিজের বশাভূত কর! যায়। এই সংযমের অভাব 
হইতেই ঘযোগের সমুদয় বিত্র উপস্থিত হইয্ন। থাকে ও তাহাতেই 
ক্লেশের উৎপত্তি । উহার্দিগকে দুর করিবার উপায়-_ক্রিয়াযোগের 
দ্বারা মনকে বশাভুত কর!।-_ভহাকে ভডভহার কাধ্য করিতে 
না দেওয়া ॥ 
অবি যাহ স্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ-ক্রেশাহ ॥৩॥ 


স্ঞুত্রার্থ-__অবিস্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভি- 


নিবেশ--ইহারাই পঞ্চ ক্রেশ । 
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ব্যাখ্য।--ইহাঁরাই পঞ্চ ক্লেশ, ইহারা পঞ্চবন্ধনস্বরূপে আমা 
দিগকে এই সংসারে বদ্ধ করিয়া রাখে । অবশ্য, অবিষ্যাই এ 
অবশিষ্ট সমুদয়গুলির জননীম্বরূপ॥ ॥ ত্র অবিদ্ভাই আমাদের 
হহখেত একমাত্র কারণ ! আর কাহার শক্তি আছে যে, আমাদিগকে 
এইরূপ দুঃখে রাখে? আত্মা নিত্য আনন্দস্বরূপ, ইহাকে 
অন্ঞান, জন, মায়] ব্যতীত আর কিসে দুঃখিত করিতে পারে? 
আত্মার এই সমুদয় দুঃখই কেবল ভ্রমনাত্র । 

আবছ্যি। ক্ৰেত্ৰমুত্তরেষাং 

প্রস্থশুতন্বৈচ্ছিন্োনারাণাম্‌ ॥ ৪ ॥ 

স্ুত্রার্থ-_অবিষ্যাই অপরগুলির উৎপাদক ক্ষেত্র- 
স্বরূপ । উহারা কখন লীনভাবে, কখন স্থন্মভাবে, কখন 
অন্য বৃত্তি দ্বারা বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ অভিভূত হইয়া, কখন 
বা প্রকাশ থাকে । | 

ব্যাখ্য।-_অবিস্যা অস্মিত৷, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশের 
কারণ । এ সংস্কারগুলি আবার বিভিন্ন লোকের মনে বিভিন্ 
অবস্থায় অবস্থিতি করিয়। থাকে । কখন কখন ডহারা প্রস্থশ্ত- 
ভাবে থাকে। তোমরা অনেক সময় “শিশুতুল্য নিরীহ” এই 
বাক্য শুনিয়া থাক, কিন্ত এই শিশুর ভিতরেই হয়ত দেবতা ব' 
অঙ্থরের ভাব রহিয়াছে । এ ভাব ক্রমশঃ প্রকাশ পাইবে । 
যোগীর হৃদরে পুর্ববকশম্মের ফলস্বরূপ এ সংস্কারগুলি তন্গভাবে 
থাকে। ইহার তাৎপধ্য এই, উহার! খুব স্ক্স অবস্থায় থাকে, 
তিনি উহাদিগকে দমন করিয়া রাখিতে পারেন। তাহার 
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উহাদিগকে ব্যক্ত হইতে না দিবার শক্তি আছে । কখন কখন 
কতকগুলি প্রবল সংস্কার আর কতকগুলি সংস্কারকে কিছুকালের 
জন্য আচ্ছত্র করির। রাখে, কিন্তু যখনই এ আছচ্ছনকারী 
কারণগুলি চলিয়। যায়, তখনই আবার উহার! প্রকাশ হহয়। 
পড়ে । এই অবস্তাটিকে বিচ্ছিন্ন বলে । শেষ অবস্থাটির নাম 
উদার । এ অবস্থায় সংস্কারগুলি অক্গুকুল পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহায়ত! 
পাইয়! শুভ বা অশুভরূপে খুব প্রবলভাবে কার্য করিতে থাকে । 

অনিত্যাশুচিছ £খানাত্মস্থ 

নিত্য শগুচিস্থখাত্মখ্যাতিরবিদ্য! ॥ ৫ ॥ 

সুত্রার্থ_অনিত্য, অপবিত্র, দঃখকর ও আতা ভিন্ন 
পদার্থে যে নিত্য, শুচি, সুখকর ও আত্মা বলিয়া ভ্রম 
হয়, তাঁহাকে অবিদ্যা বলে । 

ব্যাখ্য/-এই সমুদূন সংস্কারের একমাত্র কারণ অবিস্যা । 
আমাদের প্রথমে জানিতে হইবে, এই অবিস্ত। কি? আমরা সকলেই 
মনে করি, “আমি শরীর, শুদ্ধ জ্যোতিন্ময় নিত্য আনন্দন্বরূপ আত্ম? 
নছি”--ইহ1 অবিদ্যা ।॥ আমর! মাঙ্সষকে (স্থান-বীজ-উপষ্শু-ল্িভ্ঞন্দ_ 
নিধন-দোষে দেহ স্বতুঃই অশুচি ) শরীর বলিক্সা ভাবি এবং দেখি, ইহ! 
মহ জম । 

দুগদর্শনশক্ত্যোরেকাত্সতৈবাহস্মিতা ॥ ৬ ॥ 

স্ত্রার্থ- দৃকৃ ও দর্শনিশক্তির একীভাঁবই অস্মিত। । 

ব্যাখ্য। _আত্সাই যথার্থ দ্ৰষ্টা, তিনি শুদ্ধ, নিত্যপবিত্ৰ, অনস্ত 
ও অমর । আর দর্শনশক্তি অর্থাৎ উহার ব্যবহাধ্য বন্তরকি কি? 
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চিত্ত, বুদ্ধি অর্থাৎ নিশ্চয়নাত্মিক! বৃত্তি, মন ও হন্দ্িয়গণ, .এইগুলি 
উহার বন্ত্র। এইগুলি তাহার বাহ্য জগৎ দেখিবার যন্রস্বরূপ, আর 
আত্মার সহিত জঅগুলির একীভাবকে অস্মিতারূপ অবিস্যা বলে। 
আমর! বলিকা থাকি, “আমি চিভুবুত্তি, আমি রুষ্ট হইয়াছি, 
অথব। আমি সুখী ।” কিন্তু কথ। এই, কিরূপে আমরা রুষ্ট হইতে 
পারি ব। কাভাকেও স্বণা করিতে পারি? আত্মার সহিত 
আপনাকে অভেদ জানিতে হইবে । আত্মার ত কখন পরিণাম 
হয় না। আসত্ম। যদি অপরিণামী হন, তবে তিনি কিরূপে 
এইক্ষণে সুখী, এইক্ষণে দুঃখী হইতে পাঁরেন? তিনি নিরাকার, 
অনন্ত ও সৰ্ব্বব্যাপী । উহাকে পরিণামঞাপ্ত করাইতে পারে 
কে? আত্মা সর্ববিধ নিয্নমের অতীত । কিসে তাহাকে 
বিকৃত করিতে পারে ?. জগতের মধ্যে কিছুই আত্মার উপর 
কোন কাধ্য করিতে পারে ন! । তথাপি আমর] অজ্ঞতাবশতঃ 
আপনাকে মনোবৃত্তির সহিত একীভূত করিয়। ফেলি এবং স্থখ 
অথব! দুঃখ অন্ঞভব করিতেছি মনে করি । 


স্বখানুশয়ী বাগ ॥ ৭ ॥ 


সুত্রার্থঁযে মনোবৃত্তি কেবল ্খকর পদার্থের 
উপর থাকিতে চায়, তাঁহাকে রাগ বলে । 

ব্যাখ্যা আমর কোন কোন বিষয়ে সখ পোহয়। থাকি; 
যাহাতে আমরা সুখ পাই, মন একটি প্রবাহের মত তাঁহার দিকে 
প্রবাহিত হইতে থাকে । স্থখ-কেন্দের দিকে ধাবমান আমাদের 
মনেব প্র প্রবাহকেই ( গঞ্ধঃ ) রাগ বা আসক্তি বলে । আমরা যাঁহাতে 
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স্থ পাই না এমন কোন বিষয়েই কখন আকৃষ্ট হই না৷ 
আমর অনেক সময়ে নানা প্রকার কিস্তুতকিমাকার ব্যাপারে 
সুখ পাইয়। থাকি, তাহা হইলেও রাগের বে লক্ষণ দেওক। 
গেল, তাত] সর্বত্রই খাটে । আমরা যেখানে স্থথ পাই, 
সেখানেই আকৃষ্ট হইয়! থাকি । 
ছঃখানুশয়ী দছেষঃ ॥ ৮ ॥ 

সুত্রার্থ ছুঃখকর পদার্থের উপর পুনঃপুনঃ স্ছিতি- 
শীল অন্তঃকরণবৃত্তিবিশেবকে দ্বেষ বলে । 

ব্যাখ্য।!-_আমর। যাহাতে দুঃখ পাহ ততক্ষণাৎ তাহ। 
ত্যাগ করিবার চেষ্টা পাইয়। থাকি । 

স্বরসবাহী বিহুযবোহপি তথারূঢোহভিনিবেশঃ ॥৯॥ 

স্ুত্রার্থ_ _বাহ]। পূর্বব পুকব মরণান্ুভব হইতে স্মভাবতঃ 
প্রবাহিত ও যাহ! পণ্ডিত ব্যক্তিতেও প্রতিষ্ঠিত তাহাই 
অভিনিবেশ অর্থাৎ জীবনে মমতা । ~ 

ব্যাখ্য।-__এই জীবনের মমত! প্রত্যেক জীবনেই প্রকাশিত 
দেখিতে পীওয়1 যাক্স। ইহার উপর অনেক পরকাল সম্বন্ধীয় 
মত স্থাপন করিবার চেষ্টা হইক্রাছে। যেহেতু লোকে অএহিক 
জীবন এতদূর ভালবাসে, স্থতরাং “ভবিষ্যতেও যেন জীবিত 
থাকি” এইরূপ আকাক্ক্ষ। করিয়। থাকে । অবশ্য ইহা বল! 
বাহুল্য যে, এই যুক্তির বিশেষ কোন মুল্য নাই। তবে ইহার 
মধ্যে এইটুকু আশ্চর্য ব্যাপার দেখিতে পাওয়!। যায় যে, 
পাঁশ্চাত্যদেশসমুহে এই জীবনে মমতা হইতে ষে পরলোকের 
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সম্ভাবনীক্সতা স্চিত হয়, তাহ) তাহাদের মতে কেবল মানুষের 
পক্ষেই খাটে, কিন্ত অন্যান্য জন্তর পক্ষে নহে । ভারতে এই 
জীবনে মমত1, পূর্ববসংস্কার ও পুর্বজীবন প্রমাণ করিবার একটি 
বুক্তিত্বরূপ হইয়াছে । মনে কর” যদি সন্বদয় জ্ঞানই আমাদের 
প্রত্যক্ষ অন্সভূতি হইতে লাভ হইয়। থাকে, তবে ইহা নিশ্চয় 
যে, আমরা যাহ! কখন প্রত্যক্ষ আঅন্ঞভব্‌ করি নাই, তাহা! কখন 
কল্পনাও করিতে পারি নখ 'অথব। বুঝিতে ও পারি নী । কুকুট- 
শাবকগণ ডিম্ব হইতে ফুটিবামাত্র খাদ্য খু'টিয়৷। খাইতে আরজ্ত 
করে । অনেক সমন্বে এরূপ দেখ] গিয়াছে যে, যখন কুকুটীদ্বার। 
হংসডিম্ব ফুটান হইয়াছে, তখন হৎসশাবক ডিম্ব হইতে বাহির 
ভইবামাত্র জলে চলিয়। গিয়াছে ; তাঁহার কুক্কুটী-নাত। মনে 
করিল শাবকটি বুঝি জলে ডুবিয়। গেল । যদি প্রত্যক্ষাচুভূতিই 
জ্ঞানের একমাত্র উপায় হয, শাহ? হইলে এই কুকুটশাবকশুলি 
কোথা হইতে খাদ্য খু'টিতে শিখিল অথব। ক্র হংসশাবকগুলি 
জল তাহাদের স্বাভাবিক স্থান. বলিয়। জানিতে পারিল? 
যদি তুমি বল, উহ1 সহজাত জ্ঞান (instinct ) মাত্ৰ, তবে 
তাহাতে কিছুই বুঝাইল না। কেবল একটি শব্দ প্রয়োগ কর। 
হইল মাত্র, কারণ ব্যাখ্যা কিছুই করা হইল না । এই সহজাত 
জ্ঞান কি? আমাদেরও ত এইরূপ সহজাত জ্ঞান অনেক রহিয়াছে ! 
দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখ) যাউক, আপনাদের মধ্যে অনেক মহিলাই 
পিয়ানে! বাজাইন্স। থাকেন 3 আপনাদের অবশ্য স্মরণ থাকিতে 
পারে, যখন আপনারা প্রথম শিক্ষা করিতে আরম্ত করেন 
তখন আপনাদিগকে শ্বেত, কৃষ্ণ উভয় প্রকার পর্দা একটির 
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পক অপব্রটিতে কত বত্বের সহিত অঙ্গুলি প্রয়োগ করিতে হইত, 
কিন্তু বহুবৎসরের অভ্যাসের পর এক্ষণে আপনারা হয়ত 
কোন বন্ধুর সহিত কথা কহিবেন, অথচ সঙ্গে সঙ্গে পিয়ানোর 
উপর অঙ্গুলি আপনা আপনি চলিতে থাকিবে । উহা এক্ষণে 
আপনাদের সহজাত জ্ঞানে পরিণত হইয়াছে, উহা আপনাদের 
পক্ষে সম্পুর্ণ স্বাভাবিক হইক্সা! পড়িয়াছে। অন্ঠান্ত কাধ্য যাহ? 
আমরা করিয়। থাকি, তাহার সম্বন্ধেও এ। অভ্যাসের দ্বারা 
উহা)? সহজাত জ্ঞানে পরিণত হয়, স্বাভাবিক হইস্স বযান্ন। 
কিন্)ধ আমর। যতদূর জানি, এক্ষণে যে ক্রিয়াগুলিকে স্বাভাবিক 
বা সহঙ্গাত জ্ঞানজনিত বলির! থাকি, সেগুলি পুর্বেব বিচারপূস্ববক 
জ্ঞানের ক্রিয়৷। ছিল, এক্ষণে নিন্নভাবাপন্ন হহ্‌র। এরূপ স্বাভাবিক 
হইয়। পড়িয়াছে! যোগীদিগের ভাষার সহজাত জ্ঞান, বিচারের 
নিন্নভাবাপন্ন ক্ৰমসঙ্কুচিত অবস্থা মাত্র । বিচারজনিত জ্ঞান 
অবনতভাবাঁপন্ধ হইক্সা স্বাভাবিক সংস্কারে পরিণত হন্স। 
অতএব, আমরা এ জগতে যাঁহাকে সহজাত জ্ঞান বলি তাহা! বে 
কেবলমাত্র বিভারজনিত জ্ঞানের নিক্নাবস্থা মাত্র, একথ। সম্পূর্ণ 
যুক্তিসঙ্গত । এই বিচার আবার প্রত্যক্ষান্ুভূতি ব্যতীত হইতে 
পারে না, স্থতবাৎ সমুদয় সহজাত জ্ঞানই পূর্ব্বপ্রত্যক্ষান্সভূতির 
ফল । কুকুটগণ শ্যেনকে ভয় করে, হংসশাবকগণ জল ভালবাসে, 
ইহ। সবই প্রর্বব-প্রত্যক্ষাজ্ভূতির ফলস্বরূপ । এক্ষণে প্রশ্ন এই, 
এই অনুভূতি জীবাত্মার অথবা উহ। কেবল শরীরের ? হংস 
এক্ষণে যাহা অনুভব করিতেছে, তাঁহ। কেবল ক হংসের পিতৃ- 
পুরুষগণের অন্ভূতি হইতে আসিতেছে, না উহা হংসের নিজের 
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প্রত্যক্ষান্ভূতি ? আধুনিক €বজ্ঞানিকগণ বলেন, উহা কেবল 
তাহার শরীরের ধৰ্ম । কিন্ত ষোগীরা। বলেন, উহ মনের অন্সভূতি-__ 
শরীরের ভিতর নিক আসিতেছে মাত্র। ইহাকেই 
পুনজ্জন্মবাদ বলে। আমর! পূর্বের দেখিয়াছি, আমাদের সমুদয় 
জ্ঞান যাঁহাদিগকে পত্যক্ষ, বিচারজনিত জ্ঞান বা সহজাত জ্ঞান 
বলি, তাহার সমুদয়ই প্রত্যক্ষান্তুভূতিরূপ জ্ঞানের একমাত্র প্রণালী 
দিয়াই আসিতে পারে: আর যাহাকে আমরা সহজাত জ্ঞান 
বলি, তাহ! আমাদের পূর্বব প্রত্যক্ষান্তভূতির ফলস্বরূপ, উহাই 
এক্ষণে অবনততভাবাপন্ন হইণ্রা সহজাত জ্ঞানরূপে পরিণত 
হইয়াছে, সেই সহজাত জ্ঞান আবার বিচারজনিত কজ্ঞানরূপে 
পরিণত হইয়া থাকে । সমুদর জগতের ভিতরেই এই ব্যাপার 
চলিতেছে । ইহার উপরেই ভারতের পুনজ্জন্মবাদের একটি 
প্রধান যুক্তি স্থাপিত হুইয়াছে। পূর্বান্রভুত অনেক ভয়ের 
স্কার কালে এই জীবনের মমতারূপে পরিণত হইয়াছে । 
এই কারণেই বালক অতি বাল্যকাল হইতেই আপনা আপনি 
ভয় পাইয়া থাকে, কারণ তাহার মনে কষ্টের পূর্ববান্রভূতিজনিত 
ংস্কার রহিয়াছে । অতিশয় বিদ্বান্‌ ব্যক্তির ভিতরে যাহার! 
জানেন যে এই শরীর চলিয়। যাইবে, বাহার বলেন আত্মার 
মৃত্যু নাই, আমাদের শত শত শরীর রহিয়াছে, সুতরাং কি 
ভয়, তাঁহাদের মধ্যেও তাহাদের সমুদয় বিচারজাত ধারণা- 
সত্বেও আমর! এই জীবনে প্রগাঢ় মমত দেখিতে পাই । এই 
জীবনে মমতা কোথ হইতে ‘আসিল? আমরা দেখিয়াছি 'যে, 
ইহ আমাদের সহজ ব। স্বাভাবিক হুইয়। পড়িয়াছে । যোগীদিগের 
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দার্শনিক ভাষায় উহ! সংস্কাররূপে পরিণত হইয়াছে, বলা যায় । 
এই সংস্কারগুলি সুস্পম বা পুন্য হইন্রা চিত্তের ভিতর যেন নিদ্রিত 
রহিয়াছে । এই সমুদয় পূর্ব্বম্বত্যুর অন্ুভূতিগুলি, বাহার্দিগকে 
আমরা সহজাত জ্ঞান বলি, তাহারা বেন জ্ঞানের নিম্র- 
ভূমিতে উপনীত হইয়াছে । উহার। চিত্তেই বাস করে, আর 
তাহার? যে নিক্্রিঘভাবে অবস্থান করিতেছে তাঁহ।) নভে, 
উহার! ভিতরে ভিতরে কাধ্য করিতেছে । এই চিত্তবৃত্তিগুলি 
অর্থাৎ যেগুলি স্থলভীবে প্রকাশিত রহিয়াছে, তাহাদিগকে আমর 
বেশ বুন্দিতে পারি ও অনুভব করিতে পারি, তাহাদিগকে 
সহজেই দমন কর যাইতে পারে, কিম্ত এই স্ুন্ম্মতভর 
স্কারগুলির দমন কিরূপে হইবে? উহাদিগকে দমন কর 
বায় কিরূপে? যখন আনি রুষ্ট হই, তখন আমার সমুদয় 
মনটি যেন এক মহ! ক্রোধের তরঙ্গাকার ধারণ করে। আমি 
উহ? অনুভব করিতে পারি, উহাকে দেখিতে পারি, উহাকে 
যেন হাতে করিয়! নাড়িতে চাড়িতে পারি, উহার সহিত 
সহজেই যাঁহ। ইচ্ছ। তাহাই করিতে পারি, উহার সহিত যুদ্ধ 
করিতে পারি, কিন্ত আমি যদি মনের অতি গভীর প্রদেশে 
না যাইতে পারি, তবে কখনই আমি উহার মুলোৎ্পাটন্দে 
কুতকাধ্য হইব না । কোন লোক আমাকে খুব কড়। কথ! বলিল, 
আমারও বোধ হইতে লাগিল যে আমি গরম হইতেছি, 
সে আরও কড়। কথ বলিতে লাগিল, অবশেষে আমি ক্রোধে 
উন্মত্ত হইয়। উঠিলাম, আত্মবিস্থৃতি 'ঘটিল, ক্রোধবৃত্তির সহিত 
যেন আপনাকে মিশাইয়। ফেলিলাম । যখন সে আমাকে প্রথমে 
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কটু বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখনও আমার বোধ হইতেছিল' 
যে আমার ক্রোধ আসিতেছে । তখন ক্রোধ একটি ও আমি 
একটি পৃথক্‌ পৃথক্‌ ছিলাম। কিন্ত যখনই আমি ক্ুদ্ধ হইক্স। 
উঠ্তিলাম, তখন আমিই বেন ক্রোধে পরিণত হইয়। গেলাম । 
প্র ব্ুক্তিগুলিকে মূল হইতেই--তাহাদের স্থস্মাবস্থ। হইতেই 
উডত্পাটন করিতে ভইবে । উহার। আমাদের উপর কাধ্য 
করিতেছে, এটি বুঝিবার প্ুর্বেবইি ভহাদ্দিগকে সংবম করিতে 
হইবে । জগতের অধিকাংশ লোক ৩ই বুভ্তিশুলির স্তন্মাবস্থার 
অন্ডিত্ পধ্যন্ত জ্ঞাত নহে । তে অবস্থান এ বুভিশুলি জ্ঞানের 
নিত্রভৃমি হইতে একটু একটু করিয়। উদর হয়, তাহাকেই 
বৃত্তির স্ম্সাবস্থা বল! যায় । যখন কোন হ্রদের তলদেশ হইতে 
একটি তরঙ্গ উদ্খিত হয়, তখন আমর! উহাকে দেখিতে 
পাই ন!; শুধু তাহা নহে, উপর্রিভাগের খুব নিকটে 
আসিলেও আমরা উহা দেখিতে পাই না? যখনহ ভহার। 
উপরে উঠিয়। একটি তরঙ্গাকারে পরিণত হয়, তখনই আমর। 
জানিতে পারি যে একটি তরঙ্গ উঠিল । যখন আমর! এ 
তরঙ্গগুলির স্ুন্মাবস্থাতেই উহার্দিগকে ধরিতে পাঁরিব তখনই 
আমর! উহাদিগকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইব । এইরূপে 
যত দিন না আমরা স্থলভাবে পরিণত হইবার প্ুর্ব্বেই 
-সুন্মাবস্থায় এ হইন্দিয়বৃত্তিকে সংবত করিতে পারিব, ততদিন 
কোন বুভ্তিই পূর্ণরূপে সংযম করিতে পারিব না। হন্দিয়- 
বুত্তিগুলিকে সংযম করিতে হইলে, আমাদিগকে উহাদের মুলে 
গিয়। সংযম করিতে হইবে । তখনই, কেবল তখনই আমর) 
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i 
উহাদের বীজপধ্যস্ত দগ্ধ করিয়। ফেলিতে পারিব ; যেমন 
ভর্জ্জিত বীজ ম্বতিকাকস ছড়।ইপ) দিলে অঙ্কুর উৎপন্ন হয় ন, তনদ্রপ 
এই ইণন্দিয়ের বৃত্তিগুলি আব উদয় হইবে না! । 


তে প্রতিপ্রসবহেয়াঃ সুন্মবাঃ ॥ ১০ ॥ 


স্তত্রার্থ7 সেই জ্ঞম্ন্ন সংস্কারশুলিকে প্রতিপ্রসব 
অর্থাৎ প্রতিলোমপরিণাম দ্বারা নাশ করিতে হয় । 


ব্যাখ্যা-ধ্যানের ছার! যখন চিভুবুভিগুলি নষ্ট হয়, তখন বাহ 
অবশিষ্ট পাকে তাহাকে সুক্মসংক্কার ব) বাসন বলে । উহাকে নাশ 
করিবার উপাঞ্জ কি? উহাকে প্রতি প্রসব অর্থাৎ, প্রতিলোমপরিণামের 
দ্বারা নাশ করিতে হইবে । লপ্রতিলোম-পররিণাম অর্থে কাধ্যের কারণে 
লয় । চিত্তরূপ কাধ্য যখন সমাধিদ্বার। অস্মিতারূপ স্বকারণে লীন 
হইবে, তখনই চিত্তের সহিত অজ ংস্কারগুলিও নষ্ট হইয়। 
যাইবে । 

ধ্যানহেয়াস্তদ্ব্ভয়ঃ ॥ ১১ ॥ 


স্রত্রার্থ- ধ্যানের ছার। ভহাদের স্লাবস্থা নাশ 
করিতে হয় । 


ব্যাখ্যা -ধ্যানেই এহ বুহৎ, তরঙ্গগুলির উৎপত্তি নিবারণ 

করিবার এক প্রধান ডপায়। ধ্যানের দ্বার। মনের ব্বৃত্তিরূপ 

তরঙ্গসকল লয় পাইবে । যদি দিনের পর দিন, মাসের 

পর মাস, বৎসরের পর বৎসর এই ধ্যান অভ্যাস কর, 

{ যতদিন ন। উহ। তোমার স্বভাবের মধ্যে দাড়াইয়। যাব, যতদিন 
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ন! তুমি ইচ্ছ। ন! করিলেও এ ধ্যান আঁপন। হইতেই আসে )-- তাহ! 
হইলে ক্রোধ, গ্বণ। প্রভৃতি বৃত্তিগুলি চলিয়! যাইবে । 


ক্লেশমূলঃ কন্মাশয়ে! ছুষ্টাদৃষ্টজন্মতবদনীয়€ ॥ ১২ ॥ 


স্ুত্রার্থ-_কম্মের আশয়ের মূল এই পুবেবাক্ত 
ক্রেশগুলি ; বশ্তমান অথবা পরজীবনে উহার ফল প্রসব 
করে ॥ 

ব্যাখ্য।-_ কম্মাশনের অর্থ এই সংস্কারশুলির সমষ্টি । আমরা! 
মে কোন কাধ্য করি না কেন, অমনি মনোহদে একটি তরঙ্গ 
উত্থিত হয্ন। আমর॥ মনে করি, এ কাধ্যটি শেষ হইর। গেলেই 
তবঙ্গটিও চলিয়। যাইবে 2 কিন্ক বাম্ডবিক তাহা নহে । উহা? 
বেন প্রল্ম আকার ধারণ করিয়াছে মাত্র, কিন্ক তথাপি তখনও 
এ স্থানেই রহিয়াছে} যখন আমর উভ। স্মরণ করিবার চেষ্। 
করি, তখনই উহা পুনর্বব।র উদ্দিত হহর। আবার অতরঙ্গাকারে 
পরিণত হয় । সুতরাং জানা যাইতেছে, উহ। মনের ভিতর 
গুঢ়ভাবে ছিল; বদি ন! থাকিত, তাহা হইলে স্মৃতি অসম্ভব 
হইত । স্থতরাং প্রত্যেক কাধ্য, প্রত্যেক চিন্তা, তাঁহ। শুভই 
হউক আর অশুভই হউক, মনের গভীরতম প্রদেশে গিয়। 
স্ক্ভ[ব ধারণ: করে ও শ্রী স্থানেই সঞ্চিত থাকে । সুখকর 
অথব। হুঃখ্কন সকল প্রকার চিন্তাঁকেই ক্রেশ বলে, কারণ 
বোগীদের মতে উভভ্সই পরিণামে ছঃখ প্রসব করে । হইন্দ্রিয়সমুহ 
হইতে যে সকল স্থখ পাওয়! যায়, তাহার! পরিণামে ছুঃখ 
আনয়ন করিবেই করিবে । ভোগে ভোগতৃষ্ঞ। বাঁড়িয়। থাকে ; 

২১১ 


বাজবোগ 


তাঁহার ফল দুঃখ । মানুষের বাসনার অন্ত নাই, মানুৰ 
ক্ৰমাগত বাসন। করিতেছে ; বাসন। করিতে করিতে যখন সে 
এমন স্থানে উপনীত হয় যে কোন মতে তাহার বাসনা 
আর পরিপুর্ণ হয় না, তখনই তাহার দুঃখ উৎপন্র হয়। এই 
জনই ঘযোগীর। শুভ অশুভ সমুদ্র .সংস্কারগুলির সমষ্টিকে 
ক্লেশ বলিব! থাকে, উভাবর। আত্মার মুক্তির পথে বাধ! প্রদান করে । 
সমুদয় কাব্যের স্ুশ্সমূলন্বরপ সংস্কারগুলি সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে 
যে তাঁহার! কারণব্বরূপ হই? ইহভ্জীবনে অথব। পরজগীবনে ফল 
প্রসব করিয়। থাকে (দুষ্ট বা অদ্ুষ্ট জন্ম-বেদনীয় )। বিশেষ বিশেষ 
স্থলে এ সংস্কারগশুলির প্রাব্ল্যহেভু উহার অতি শীঘ্বই ফল প্রসব 
করে, অত্যুৎকট পুণ্য ব! পাঠপকনম্ম ইহুজীননেই তাঁহার ফল উৎপাদন 
করে। যোগীরা বলেন যে, যে সকল ব্যক্তি হইহজ্রীবনেই 
খুব প্রবল শুভসংস্কার উপাজ্জন করিতে পারেন তাহাদের মৃত্য 
হয় ন, তাহার! হইহলীবনেই এই দেহকে দেবদেহে পরিণত 


করিতে পারেন । যোগীদিগের গ্রন্থে এহরূপ কতকগুলি 
দৃষ্টান্তের উল্লেখ আছে । ইহারা আপনাদের শরীরের ডপাদান 
পধ্যজ্ত পরিবর্তন করিক্সা ফেলেন হার! নিজেদের দেহের 


পর্মাণুশুলিকে এমন নূতনভাবে সন্নিবেশিত করিয়। লন বে, 

তাহাদের আর কোন পীড়া হন না এবং আমন যাঁহাঁকে 

মৃত্যু বলি, তাহাও তাহাদের নিকট আসিতে পারে না। 

এরূপ ঘটনা] না ভইবাঁর কোন কারণ নাই । শারীরবিধান- 

শাক্স খানের অর্থ করেন-_স্থধ্য হইতে শক্তিগ্রহণ । এক শক্তি 

প্রথমে উদ্ভিদে প্রবেশ করে ; সেই উত্ভিদ্কে আবার কোন পশু 
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ভোজন করে, মান্সষ আবার সেই পশুমাংস ভোজন কাঁরয়! থাকে । 
এই ব্যাপারটি বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হইবে 
যে, আমর! স্থর্য্য হইতে কিছু শক্তি গ্রহণ করিয়। উহাকে 
নিজের অঙ্গীভূত করিয়া লইলাম । ইহ? যদি যথার্থ হয়, তবে 
এই শক্তি আহরণ করিবার যে একমাত্র উপায় থাকিবে, তাহা! 
কে বলিল £ আমরা? বেরূপে শক্তি সংগ্রহ করি, উদ্ভিদের শক্তি- 
গ্রহের উপায় ঠিক তাহা নহে ; আঁনর। যেরূপে শক্তি সংগ্রহ 
করি», পৃথিবী সেরূপে করে না, কিন্তু তাহা হইলেও জকলেই 
কোন না কোনরূপে শক্তি সংগ্রহ করিয়া থাকে । যোগার। 
বলেন, তাহার কেবল মনহশক্তিবলেই শক্তি সংগ্রহ করিতে 
পারেন । তাহারা বলেন, আমরা সাধারণ ডপায় অবলম্বন 
না করিনাও বত হচ্ছ!) শক্তি সংগ্রহ করিতে পারি। উর্ণনাভ 
যেমন নিজ শরীর হইতে তস্ভ বিস্তার করিয়া পরিশেষে 
এমন বদ্ধ হইব্না পড়ে যে, বাহিরে কোথাও যাইতে হইলে 
সেই তম্ভ অবলম্বন না করিয়। যাইতে পারে না, সেইরূপ 
আমরাও আমাদের উপাদানীভূত পদার্থ হইতে এই আ্াযুজাল 
স্টি করিয়াছি, এখন আর সেই শ্নাবুপ্রণালী অবলম্বন ন! 
করির। কোন কাধ্য করিতে পারি না। যোগী বলেন, ইহাতে 
বন্ধ থাকিবার আমার প্রন্রোজন কি? এই ভভ্ততি আর একটি 
উদাহরণের ছার বুঝান যাইতে পারে। আমরা পৃথিবীর 
চতুর্দিকে তড়িৎশক্তিকে প্রেরণ করিতে পারি, কিন্ত উহ+ 
প্রেরণ করিবার জন্য আমাদের তারের আবশ্যক হয়। কেন, 
প্রকৃতি ত বিনা তারে বহু পরিমাণে শক্তি প্রেরণ করিতেছেন। 
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আমরাই বা কেন তাঁহ! করিতে পারি ন! ? আমর! চতুন্দিকে 
মানসতড়িৎ, পগেরণ করিতে পারি। আমরা যাহাকে মন বলি, 
তাহা পায় তড়িৎশক্তির সদৃশ । সায়ুর মধ্যে যে এক তরল 
পদার্পণ প্রবাহিত হইতেছে, তাহার মধ্যে যে অনেক পরিমাণে 
বিত্যুত্শভ্তি আছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । কারণ 
তড়িতের স্লায় উহার শান্তদ্বয়ে বিপরীত শক্তিদ্ুয় দৃষ্ট 
হয় এবং তড়িতের অক্গান্য যে সকল ধৰ্ম্ম, উহাতেও সেই ধন্মশুলি 
দেখ! যায় । এই অতড়িৎ্শক্তিকে এক্ষণে আমরা কেবল স্নায়ু 
মণ্ডলের মধ্য দিয়াই প্রবাহিত করিতে পারি । কিন্ত সামু 
মণ্ডলীর সাহায্য না লইয়াই বা আমরা কেন ইহ) প্রবাহিত 
করিতে সমর্থ ভইব না? যোগী বলেন, ইহ সম্পূর্ণ সম্ভব » শুধু 
সম্ভব নহে, ইহ) কাধ্যে পরিণত কর! যাইতে পাত্রে । আব 
ইহাতে ক্কৃতকাধ্য হইলে তুমি সমুদ্র জগতের মধ্যেই আপনার 
এই শক্তি পরিচালন করিতে সমর্থ হইছে ॥ তখন তুমি কোন 
নারুযন্ত্রের সাহায্য না লইহ্বাই যেখানে ইচ্ছা, যে শরীরের উপর 
ইচ্ছ। কাধ্য করিতে পারিবে । যখন কোন আত্মা এই সন়ু- 
যন্তরূপ প্রণালীর ভিতর দিয়। কাধ্য করেন, আমর] তখন 
ভাহাকে জীবিত, আর এই যন্ত্রশুলির নাশ হইলেই তাহাকে 
মৃত বলি। কিন্ত যিনি এইরূপে ন্নাধুযন্ত্রের সাহাষ্যেই হউক 
অথব} ভৎ্সাহাধ্যনিরপেক্ষ হইয়াই হউক» উভয় প্রকারেই 
কার্য করিতে পারেন, তাহার পক্ষে জন্ম ও মৃত্যু এই দুই 
শব্দের কোন অর্থই নাই ॥। জগতে বত ভিন্ন ভিন্গ প্রকার 
শরীর আছে, সবই অতন্মাত্রাারা রচিত, কেবল প্রভেদ 
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তাহাদের বিজন্তাসের প্রণালীতে । যদি তুমিই ত্র বিক্কাসেরু 
কর্ত। হও» তাহা হইলে তুমি ঘেরূপে হচ্ছ, অ তন্মাত্রাগুলিব, 
বিহ্ঞাস ক্রিয়া শরীর রচন। করিতে পার । এই শরীর তুমি 
ছাড়া আব কে নিৰ্ম্মাণ করিয়াছে ? আহার করে কে? যদি 
আর একজন তোমার : হহয়। আহার করিয়। দিত, তোমাকে 
বড় বেশী দিন বাচিতে হইত না। এক খাছ হইতে রক্তই 
বা উৎপাদন করে কে? নিশ্চয় তুমিই । প্র রক্তকে বিশুদ্ধ 
করিয়! ধমনীর মধ্যে প্রবাহিত করিতেছে কে ? তুমিই । 
আমরাই দেহের কর্ভ। এবং উহাতে বাস করিতেছি । কেবল 
ভহ। কিরূপে নূতন করিয়। গড়িতে হয়, সেই জ্ঞান আমর 
হারাইয়। ফেলিয়াছি ! আমরা যন্্-তুল্য অবন্তবস্বভাব হইয়! 
পড়িয়াছি । আমরা দেহের পরমাণডুশুলির বিক্ঠাসপ্রণালী ভুলিয়। 
গিয়াছি। স্থতরাং আমরা এক্ষণে যাহ যন্বৎ করিতেছি, 
তাহ! জ্ঞাতসারে করিতে হইবে । আমরাই কর্তী, স্থতরাং 
আমাদিগকেহই এই বিন্াসপ্রণালীকে নিয়মিত করিতে হইবে ॥ 
ইহাতে ক্রুতকাধ্য হইলেই আমরা ইচ্ছামত নুতন করিয়া দেহের 
নিৰ্ন্মাশে সমর্থ হইব ; তখন আমাদের জন্ম, ব্যাধি, মৃত্যু কিছুই 
থাকিবে ন! 


সতি মুলে তদ্বিপাকে। জাত্যায়ূর্ভোগশাঃ ॥ ১৩ ॥ 


স্রত্রার্থী মনে এহ সংস্কাররূপ মূল থাকায় তাহার . 
ফলস্বরূপ মনুষ্যাদি জাতি, ভিন্ন ভিন্ন পরমায়ু ও স্থখ- 
দুঃখাদি ভোগ হয় । 
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ব্যাখ্য1-_ মূল অর্থাৎ সংস্কাররূপী কারণগুলি ভিতবে থাকাতে 
তাঁহারাই ব্যক্তভাব ধারণ করিয়। ফলরূপে পরিণত হয়। কারণের 
নাশ হইয়! কাধ্যের উদয় হয়, আবার কাধ্য স্থস্মভাব ধারণ করিয়! 
পরবর্তী কাধ্যের কারণস্বরূপ হয় । বক্ষ বীজ প্রসব করে; বীজ 
আবার পরবভ্ভী বুক্ষের উৎপত্তির কারণ হইযর। থাকে । এই- 
রূপেই কাধ্যকাঁরণপ্রবাহ চলিতে থাকে। আমরা শএক্ষণে যে 
কিছু কন্ম করিতেছি, সমুদয়ই পূর্ববসংস্কারের ফলস্বরূপ । এহ 
কাধ্যশুলি আবার সংস্কারর্ূপে পরিণত হুইয্ন। ভবিষ্যৎ কাধ্যের 
কারণ হইবে ; এইরূপেই কা্ধ্যকারণ-প্রবাহ চলিতে পাকে । 
এই সুত্ৰ এই জন্যই বলিতেছে যে, কারণ থাকিলে তাঁহার ফল 
বা! কাধ্য অবশ্যই হইবে । এই ফল প্রথমতঃ জাতিরূপে 
প্রকাশ পায়; কেহ বা মানুষ হইবেন, কেহ দেবতা, কেহ পশু, 
কেহ বা অস্থর হইবেন । দ্বিতীয়তঃ, এই কর্ম্ম আবার আমকে ও 
নিয়মিত করিবে । একজন হয়ত পঞ্চাশ ব্য জীবিত থাকিয়। 
যৃত্যুমুখে পতিত হয়, অপরের জীবন হয়ত শত বর্ষ, আবার 
কেহ হয়ত দুই বৎসর জীবিত খাকিয়াই মৃর্ত্যুমুখে পতিত হয়, 
সে আর মোটেই পূর্ণবয়স্ক হয় না। এই যে বিভিন্নতা, ইহা 
কেবল পুর্ধবকন্মবারা নিয়মিত হন্ন। কাহাকেও দেখিলে বোধ 
হয় যে, কেবল স্থখভোগের জন্যই তাহার জন্ম ; যদি সে বনে 
গিকস। লুকাইয়। থাকে, সুখ যেন তাহার পশ্চাৎ, পশ্চাৎ যাইবে । 
আর একজন যেখানেই যায়, ছঃখ যেন তাহার পশ্চাঙ পশ্চাৎ 
ধাবিত হয়, সবই তাহার নিকট হুঃখময় হইয়!। দঈীঁড়াক্স । এই 
সমুদয়ই তাহাদের নিজ নিজ পূর্ববকর্ন্মের ফল। যোগীদিগের 
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মতে, সমুদর পুণ্যকন্মে সুখ ও সমুদয় পাঁপকর্ন্মে ছহখ আনয়ন 

করে। যে ব্যক্তি কোন অসৎ কাধ্য করে, সে নিশ্চয়ই ক্রেশরূপে 

তাহার ক্কুতকন্মের ফলভোগ করিবে । 

তে হলাদপরিতাপফলাঃ পুণ্যাপুণযহেতুত্বাৎ ॥ ১৪ ॥ 
স্ত্রার্থ প্রণ্য ও পাপ উহাদের কারণ বলিয়৷ 

উহাদের ফল আনন্দ ও দুঃখ । 
পরিণামতাপস্ংস্কারছুঃখৈশু ণব্বত্তিবিরোধাচ্চ 

হুঃখমেব সর্ব বিবেকিনহ ॥ ১৫ ॥ 


স্রত্রার্নকি পরিণাম-কালে, কি ভোগ-কালে 
ভোগব্যা খাতের আশেঙ্কায়, অথবা স্থখের সংস্কারজ নিত 
তষ্গার শ্রস্বকারী বলিয়া, আর গুণবৃত্তি, অর্থাৎ সত্ব, 
রজ3, তমঃ পরস্পর পরস্পরের বিরোধী বলিয়া বিবেকীর 
নিকট সবই ছুঃখ বলিয়া বোধ হয় । 

ব্যাখ্যা-যোলীরা বলেন, বাহার বিবেকশক্তি আছে, 
বাহার একটু ভিতরের দিকে দৃষ্টি আছে, তিনি দ্থখ ও দুঃখ নাম 
ধেয় সর্বববিধ বস্তুর অন্তস্ডল পর্যন্ত দেখিয়। থাকেন, আর জানিতে 
পারেন যে, উহার) সর্ববদ। সর্ববত্র সমভাবে রহিয়াছে । একটির 
সঙ্গে আর একটি যেন জড়াইয়।, একটি যেন আর একটিতে 
মিশিয়। আছে । সেই বিবেকী পুরুষ দেখিতে পান যে, মানুষ 
সমুদয় জীবন কেবল এক আলেয়ার অনুসরণ করিতেছে; সে 
কখনই তাহার বাসন! পূরণে সমর্থ হয় ন1। এক সময়ে মহারাজ 
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যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন, “জীবনে সর্ববাপেক্ষ। আশ্চধ্য খটন। এই যে» 
প্রতি মুহূর্তেই আমরা ভূতগণকে ম্ত্যুযুখে পতিত হইতে 
দেখিতেছি, তথাপি আমরা মনে করিতেছি আমরা কখনই 
মরিব না।” চতুর্দিকে মুর্খ ব্যক্তিগণদ্াারা পরিবেষ্টিত হহয়। মনে 
করিতেছি, কেবলমাত্র আমরাই পণ্ডিত - আমরাই কেবল মুর্খশ্রেনী 
হইতে স্বতন্ত । চতুর্দিকে সর্বপ্রকার চঞ্চলতার দৃষ্টান্ত বেষ্টিত 
হইস্স আমরা মনে করিতেছি, আমাদের ভালবাসাই একমাত্র 
স্থামী ভালবাস) । ইহা কি করিয়। হইতে পারে? ভালবাসাও 
শ্বার্থপরতামিশ্রিত । যোগী বলেন, ‘পরিণামে দেখিতে পাইব, 
এমন কি, পতিপত্বীর প্রেম, সম্ভানের প্রতি ভালবাসা এবং 
বন্ধুগণের প্রণয় পধ্যস্ত অল্পে অল্পে ক্ষয় ভইরা নাশ পায় ।” এই 
সংসারে ক্ষয় প্রত্যেক বস্তুকেই আক্রমণ করিন্না থাকে । যখনই = 
কেবল যখনই সংসারের সকল বা।সন!, এমন কি ভালবাস! পৰ্যন্ত 
বিফল হয়, তখনই যেন চকিতের হস্তায় মাছ বুঝিতে 
পারে এই জগৎ কি ভ্রম, যেন স্বপ্রসদ্বশ ! তখনই এক বিন্দু 
বৈরাগ্যভাব তাহার হৃদয়ে উদিত হইয়। থাকে, তখনই সে 
জগতের অতীত সত্তার যেন একটু আভাস পায়। এই জগৎকে 
ত্যাগ করিলেই পারলৌকিক তত্ব হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়; এই 
জগতের সুখে আসক্ত থাকিলে, হইহ। কখনও সম্ভাবিত 
হইতে পারে ন1। এমন কোন মহাত্মা হন নাই, যাহাকে 
এই উচ্চাবস্থা লাভের জন্য হন্দিয়স্ুখভোগ ত্যাগ করিতে 
হয় নাই । দুঃখের কারণ, প্রকৃতির বিভিজ্ শক্তিগুলির 
পরস্পর বিরোধ । মানুষকে একটি একদিকে, অপরটি আর 
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একদিকে টানিয়। লইয়!। যাইতেছে, কাজেই স্থায়ী সখ অসম্ভব 
হইয়া পড়ে । 
হেয়ং দুঃখমনাগতম্‌ ॥ ১৬ ॥ 

স্রত্রার্থযে দঃখ এখনও আসে নাই, তাহ! 
ত্যাগ করিতে হইবে 1! 

ব্যাখ্যা _কম্মের কিঞ্দিংশ আমাদের ভোগ হইক্সা গিয়াছে, 
কিঞ্চিদংশ আমর বর্তমানে ভোগ করিতেছি, আর অব্শিষ্টাংশ 
ভবিষ্যতে ফলপ্রদান্ন্যুখ হইক্স আছে ॥ আমাদের যাহা ভোগ 
হইঝ1 গিয়াছে, তাহ! ত চুকিন। গিক্সাছে। আমরা বর্তমানে 
যাহ) ভোগ করিতেছি, তাহা আমাদিগকে ভোগ করিতে 
হইবেই হইবে, কেবল যে কর্ম ভবিষ্যতে ফল প্রদানোশ্মুখ হইয়। 
আছে, তাহাই আমর! জয় অর্থাৎ নাশ করিতে পারিব। এই 
কারণেই আমাদিগের সমুদয় শক্তি, যে কন্ম এক্ষণেও কোন ফল 
প্রসব করে নাই, তাহারই নাশের জন্য নিযুক্ত কর! আবশ্যক । 

দ্ৰস্ট_দৃশ্যায়োঃ সংযোগে! হেয়হেতুঃ ॥ ১৭ ॥ 

সত্ার্থঁএহ যে হেয়, অর্থাৎ যে ছঃখকে ত্যাগ 
করিতে হইবে, তাহার কারণ দ্রষ্ট! ও দৃশ্যের সংযোগ । 

ব্যাখ্য।__এই ভদ্রষ্টার অর্থ কি? অমন্য্যের আতার্ণ__পুক্ুষ । 
দৃশ্য কি? মন হইতে আরম্ভ করিয়া স্থল ভূত পর্থ্যস্ত সমুদয় 
প্রক্কাতি । এই পুরুষ ও মনের সংযেঠঁগ হইতেই স্থখদুঃখ সমুদ্বস্থ 
উৎপন্ন হইয়াছে । তোমাদের অবশ্য স্মরণ থাকিতে পারে, 
এই যোগশাস্রের মতে. পুরুষ শুদ্ধন্থরূপ ; যখনই উহ। প্রকৃতির 
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সহিত সংযুক্ত হয় ও প্রক্কতিতে প্রতিবিশ্বিত হয়, তখনই উহা 
হয় সুখ, নয় ছুঃথ অনুভব করে বলিয়! প্রতীয়মান হয় । 
প্রকাশ ক্রয়াস্থিতিশীলং ভূতেক্ছ্রিয়াত্ম কং 
ভোগাপবর্ণার্থং দৃশ্যনম্‌ ॥ ১৮ ॥ 

স্রত্রার্থ-দৃশ্য অর্থে ভূত ও ইন্দ্রি়গণকে বুঝায় । 
উহ! প্রকাশ, ক্রিরনা ও স্থিতিশীল । উহ। দ্রষ্টীর অর্থাৎ 
পুরুষের ভোগ ও মুক্তির জন্য । 

ব্যাখ্য!-_দুষ্য অর্থাৎ প্রকৃতি, ভূত ও হন্দ্রিয়সমষ্টির্নপ » 
ভূত বলিতে স্থল, সুক্্ম সর্বপ্রকার ভূতকে বুঝাইবে, আর ইন্দ্রিয় 
অর্থে চক্ষুরাদি সমুদয় হন্দিয়, মন প্রভৃতিকেও বুঝাইবে। উহ!- 
দের ধর্ম আবার তিন প্রকার; -যথা-_ প্রকাশ, কাধ্য ও স্থিতি 
অর্থাৎ জড়ত্ব ১ ইহাদিগকেই অন্ত কথায় সত্ব. রজহ ও তমঃ বলে । 
সমুদয় প্ররুতির উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য এই, যাহাতে পুরুষ সমুদয় 
ভোগ করিয়া বিশেষজ্ঞ হইতে পারেন । পুরুষ যেন আপনার 
মহান্‌ পরীশ্বরিক ভাব বিস্বৃত হইয়াছেন । এ বিষয়ে একটি বড় 
স্থন্দর আখ্যাতিক। আছে । অন্গর বধের নিমিত্ত কোন সমরে 
দেবরাজ ইন্দ্র শুকর হইয়া! কর্দমের ভিতর বাস করিতেন, তাহার 
অবশ্য একটি শুকরী ছিল, সেই শুকরী হইতে তাহার 
অনেকগুলি শাবক হইরাছিল । অন্তর বধ হওয়ার পর 
তিনি অতি সুখে কালষাপন করিতেন। কতকগুলি দেবতা 
ভাহার ছরবস্থা দর্শন করিয়। তাহার নিকট আসিয়! বলিলেন, 
“আপনি দেবরাজ, সমুদয় দেবগণ আপনার শাসনে অবস্থিত,» 
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আপনি এখানে কেন % কিন্ত হন্দ উত্তর দিলেন, ‘আমি বেশ 
আছি, আমি স্বৰ্গ চাই নাঃ এই শুকরী ও শাঁবকগুলি যত- 
দিন আছে, ততদিন ন্বর্ণাদি কিছুই প্রীর্থনা করি না।” তখন 
সেই দেবগণ কি করিবেন ভাবিক্প কিছুই স্থির করিতে পারি- 
লেন না। কিছুদিন পরে তাহারা মনে মনে এক সংকল্প স্থির 
করিলেন এবং ধীরে ধীরে আসিয়। একটি শাবককে মারিক়! 
ফেলিলেন । এইরূপে একটি একটি করিয়। সমুদয় শাঁবকগুলি 
হত হইল । দেবগণ অবশেষে সেই শুকরীকেও মারিয়! 
ফেলিলেন । যখন হন্দ্রের পরিবারবর্গ সকলেই মৃত হইল, তখন 
হইন্ড কাতর হইয়। বিলাপ করিতে লাগিলেন । দেবতার 
ইন্দ্রের নিজের শূুকরদেহটিকে পধ্যস্ত খণ্ড বিখণ্ড করিয়৷ 
ফেলিলেন। তখন ইন্দ্র সেই শুকরদেহ হইতে নির্গত হইয়। 
হাস্ড করিতে লাগিলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন, 
“আমি কি ভয়ঙ্কর স্বপ্প দেখিতেছিলাম ! আমি দেবরাজ, 
আমি এই শুকরজন্মকেই একমাত্র জন্ম বলিয়। মনে 
করিতেছিলাম ; শুধু তাহাই নভে, সমুদয় জগৎই 
শুকরদেহ ধারণ করুক, আমি এই হুচ্ছ। করিতেছিলাম |” পুরুষ ও 
এইরূপে প্রকৃতির সহিত মিলিত হইয়।, তিনি যে শুদ্ধস্বভাব ও 
অনন্তন্বর্ূপ তাঁহ। বিস্মৃত হুইয়। বান । পুরুষকে অস্তিত্বশালী 
বলিতে পারা যায় না, কারণ পুরুষ অস্ত অস্ডিত্বন্বরূপ । 
আত্মাকে জ্ঞানসম্পন্গ করিতে পারা যায় না, কারণ আত্মা স্বয়ং 
জ্ঞানস্বরূপ । তাঁহাকে প্রেমসম্পন্ধ বলিজ্ে পারা বাস্ব না, কারণ 
তিনি জ্বর প্রেমস্বরূস । আত্মাকে অঅ্ডিত্বশালী, জ্ঞানযুক্ত 
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অথবা প্রেমময় বলা সম্পূর্ণ ভুল । প্রেম, জ্ঞান ও অন্তডিত 
পুরুষের গুণ নহে, উহার শ পুরুষের স্বরূপ । যখন উহার 
কোন বস্তর উপর প্রতিবিশ্বিত হয়, তখন ডহাদিগকে সেই বস্তুর 
গুণ বলিতে পারা বাক্স । কিন্ক উহারা পুরুষের গুণ নভে, ভহার! 
সেই মহান্‌ আঁ্মার-_অনস্ত পুরুষের ম্বরূপ-_ ইহার জন্ম নাই, 
মৃত্যু নাই, ইনি নিজ মহিমায় বিরাজ করিতেছেন । কিন্ত 
তিনি এতদূর স্বরূপবিল্রষ্ট হইয়াছেন যে, যদি তুমি তাহার নিকট 
গিয়! বল, “তুমি শূকর নহ,” তিনি চীৎকার করিতে থাকিবেন ও 
তোমাকে কামড়াইতে আর্ত করিবেন । মায়ার মধ্যে, এই 
স্বপ্রমন্ জগাতের মধ্যে আমাদেরও সেই দশ হইক্সাছে । এখানে 
কেবল রোদন, কেবল হহখ, কেবল হাহাকার-_এখানকার 
ব্যাপারই এই যে কয়েকটি স্থবর্ণগোলক যেন গড়াইয়। দেওয়। 
হইয়াছে আর সমুদয় জগৎ, উহ। পাইবার জন্ত পরস্পর প্রতি- 
দ্বন্দ্বিত। করিতেছে । তুমি কোন নিয়মেই কখন বদ্ধ ছিলে না। 
প্রকৃতির বন্ধন তোমাতে কোন কালেই নাই । যোগী তোমাকে 
হহাহ শিক্ষ। দিয়) থাকেন, সহিক্ণুতার সহিত উহা শিক্ষা কর । 
যোগী তোমাকে বুঝাইর। দিবেন, কিরূপে এই প্রকুতির সহিত 
মিশ্রিত হইয়।, আপনাকে মন ও জগতের সহিত মিশাইয়। পুরুষ 
আপনাকে দ্রঃখী ভাবিতেছে। যোগী আরও বলেন, এই 
হুঃখময় সংসার হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে তাহার উপায় 
এই যে, প্রাকৃতিক সমুদয় স্থখ-হুঃখ ভোগ করিয়া অভিজ্ঞতা 
অৰ্জন করিতে হইবে । - ভোগ করিতে হইবে নিশ্চয়ই, তবে 
ভোগ যত শীঘ্র শেব করিয়! কেল। যায়, ততই মঙ্গল । আমর 
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আপনাদিগকে এই জালে ফেলিক্সাছি, আমাদিগকে ইহার 
বাহিরে যাইতে হইবে । আমরা নিজেরা এই ফাঁদে প। দিয়াছি, 
আমাদিগকে নিজ চেষ্টায়ই উহ হইতে মুক্তি লাভ করিতে 
হইবে । অতএব এই পতিপত্বীসম্বন্ধীক্, মিত্রসহ্বন্ধবীয় ও অন্ঠান্য 
যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রেমের আকাতক্ষঃ আছে, সবই ভোগ করিক্স। 
লও । বদি নিজের স্বরূপ সর্ববদ। স্মরণ থাকে, তাহ হইলে তুমি 
শীভই নির্ব্বিপ্নে ইহা হইতে উত্তীর্ণ হুহয়! যাইবে । এই অবস্থা 
যে ‘অতি অল্পক্ষণের জন্য এবং আমাদিগকে উহার মধ্য দিয়! 
বাধ্য হইয়! যাইতে হইতেছে, একথ! কখনও ভুলিও না ॥ €ভাগ-__ 
এই স্থখ-তঃখের অন্ঞভবই-_আমাদের একমাত্র মহান শিক্ষক, 
কিন্ত এ ভোগশুলিকে কেবল সামরিক পথের ব্যাপার যলিয়। যেন 
মনে থাকে 5 উহার ক্রমশঃ আমাদিগকে এমন এক অবস্থার লইয়। 
যাইবে, যেখানে জগতের সমুদয় বস্তু অতি তুচ্ছ হুইয়| যাইবে । 
পুরুব তখন বিশ্বব্যাপী বিরাটরূপে পরিণত হইবেন ; তখন 
সমুদয় জগৎ যেন সম্বর্রে একবিন্দু জলের স্তায় প্রতীরনান হইবে, 
তখন উহা? আপনা আপনিই চলিয়। যাইবে, কারণ উহ? 
শৃন্কত্বরূপ । স্থখছুঃখনোগ আমাদিগকে করিতেই হইবে, কিন্ত 
আমরা বেন আমাদের চরম লক্ষ্য কখনই বিস্যৃত না হই । 


বিশেষাবিশেষলিঙক্গমাভ্রালিঙ্গানি গুণপর্বাণি ॥ ১৯ ॥ 
স্ত্রার্থ গুণের এই পশ্গলিখিত অবস্থ।! কয়েকটি 


আছে, যথ৷--বিশেষ € ভুূতেন্দ্ৰিয় ), অবিশেৰ € তন্মাত্ৰ 


অন্মিত। ), কেবল চিহ্ুমাত্র € মহৎ) ও চিহ্ন-শূন্য (প্ৰকৃতি) । 
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ব্যাখ্যা আমি আপনাদিগরকে পুর্ব পুর্ব বক্তৃতায় 
বলিয়াছি যে, যোগশাস্র সাংখ্যদর্শনের উপর স্থাপিত * এখানেও 
পুনর্ববার সাংখ্যদ্শনের জগৎস্থষ্টি প্রকরণ আপনাঁদিগকে স্মরণ 
করাঁইয। দিব । সাংখ্যমতে তই জগতের নিমিত্ত ও 
উপাদান কারণ এই উভয়ই । এই প্রর্তি আবার ত্ৰিবিধ 
ধাঁতুতে নিৰ্ম্মিত, যথ1- সতত, রজঃ ও তমঃ। তমঃ পদার্থটি 
কেবল অন্ধকারসব্বরূপ. যাহ! কিছু অজ্ঞানাত্মক ও গুরু পদার্থ 
সবহ্‌ তমোময় । রজহ ক্রিয়াশক্তি। সত্ব স্থির প্রাকাশব্বভাব । 
সির পূর্ব্বে প্রকৃতি যে অবস্থায় থাকেন, তাঁহাকে সাংখ্যে 
অব্যক্ত, অবিশেষ বা অবিভক্ত বলে৷; হহার অর্থ এই, যে 
অবস্থায় নামরূপের কোন প্রভেদ নাই, যে অবস্থায় ঞ তিনটি 
পদার্থ ঠিক সাম্যভাবে থাকে । ততৎ্পরে যখন এই সাম্যাবস্থ] 
নষ্ট হুইয়। বৈষনম্যাবস্থা আসে, তখন এই তিন পদাৰ্থ পৃথক 
পথক ভাবে পরস্পর মিশ্রিত হইতে থাকে, তাঁহার ফল এই 
জগৎ । প্রত্যেক ব্যক্তিতেও এই ভিন পদার্থ বিরাজমান । 
যখন সন্ত প্রবল হয় তখন জ্ঞানের উদয় হয়, রজত প্রবল হইলে 
ক্রিস বুদ্ধি হর, আবার তমঃ প্রবল ভইলে অন্ধকার, আলত্ড 


ও অঙ্তান আসে । সাংখ্যনতান্সসারে ত্িগুণনরী প্রকৃতি 
সর্ব্বোচচ প্রকাশ মহৎ 'অথব। বুদ্ধিতত্ত__উহাকে সর্বব্যাপী বা 
সার্বজনীন বুদ্ধিতত্ত বল! বার॥। প্রত্যেক মন্ুষ্যবুদ্ধিই এই 
সর্বব্যাপী বুদ্ধিতত্বের একটি শমাত্র । সাংখ্যমনোঁবিজ্ঞান- 


মতে মন ও বুদ্ধির মধ্যে বিশেষ পতেদ আছে । মনের কাধ্য 
কেবল বিষয়াভিখাতজনিত, বেদনাশুলিকে লইয়। ভিতরে জড় 
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করা ও বুদ্ধি অর্থাৎ ব্যষ্টি ব। ব্যক্তিগত মহতের নিকট প্রদান: 
করা । বুদ্ধি এ সকল বিষয় নিশ্চয় করে । মহৎ হইতে 
অহংতত্ ও অহততত্ হইতে স্ক্মস-ভূতের উৎপত্তি হয়। এই 
স্ুস্ম-ভূতসকল আবার পরস্পর মিলিত হইন্রা/ এই বাহ্া স্থুল- 
ভূতরূপে পন্সিণত হয়; তাহা হইতেই এই স্থল জগতের 
ভৎপত্তি ; সাংখ্যদর্শনের মত--বুদ্ধি হইতে আর্ত কজিন। 
একখণ্ড প্রন্ডর পধ্যস্ত সমুদয় এক পদার্থ হইতে উতপক্স 
হইয়াছে, কেবল স্থশ্মত। ও স্থলত লইয়াই উহাদের প্রভেদ । 
স্ল্ষ কারণ, স্থল কাধ্য। সাংখ্যদশনের মতে পুরুষ সমুদয় 
প্রকৃতির বাহিরে, তিনি জড় নহেন। বুদ্ধি, মন, তন্মাত্রা 
অথবা স্থল-ভূত, পুরুষ কাহারই সদৃশ নহেন। ইনি সম্পুর্ণ 
পৃথকৃ, হুঁহার প্রক্কর্তি সম্পূর্ণ ভিন্সরূপ। ইহ7 হইতে তাহার! 
সিদ্ধান্ত করেন যে, পুরুষ অবশ্য ম্ৃত্যুরহিতভ অজন অমর, 
কারণ উনি কোন প্রকার মিশ্রণ হইতে উতপন্ম নন। বাহ! 
মিশ্রণ হইতে উৎপন্ন নয়, তাহার কখন নাশ হইতে পারে না । 
এই পুরুষ ব। আত্মাসমুহেব সংখ্যা অগণন। 


এক্ষণে আমরা এই ন্ত্রটির তাতৎপধ্য বুঝিতে পাঁরিব ॥ 
বিশেষ অর্থে স্থল ভূতগণকে লক্ষ্য করিতেছে -_যেশুলিকে আমর! 
ইন্দ্িয়িদ্বার। উপলব্ধি করিতে পারি ॥ K অবিশ্েব অর্থে সুম্্মভুত 
তন্মাত্ৰ, এই অতন্মাত্রা সাধারণ লোকে উপলব্ধি করিতে 
পারে না॥ কিন্কধ পতঞ্জলি বলেন, “বদি তুমি যোগাঁভ্যাস কর, 
কিছুদিন পরে তোমার অন্ুভ্রবশভ্তি এতদূর সুস্ম হইবে যে, 
তুমি তন্সাত্রাশুলিকে বাস্তবিক প্রত্যক্ষ করিবে ।” তোমরা! 
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শুনিয়া ছু প্রত্যেক ব্যক্তির এক প্রকার জ্যোতি আছে, 
প্রত্যেক প্রাণীর ভিতর হইতে সর্বদা এক প্রকার আলোক 
বাহির হইতেছে । পত্ঞ্জলি বলেন, ‘কেবল যোগীই উহ দেখিতে 
সমর্থ । আমরা সকলে উহা দেখিতে পাই না বটে, কিন্ত 
যেমন পুষ্প হইতে সর্বদাই প্ুত্পের স্থস্মান্সস্ুস্ম পরমাণুস্বরূপ 
তন্মাভ্রা নিৰ্গত হয়, যদ্দ্ার। আমরা আ'ত্রাণ করিতে পারি, 
সেইর্ূস আমাদের শরীর হইতে সর্বদাই এই অতন্মাত্র। সকলও 
বাহির হইতেছে । প্রত্যহই আমাদের শরীর হইতে শুভ ব! 
অশুভ কোন না কোন প্রকারের রাশীকত শক্তি বাহির 
হইতেছে । স্থতরাং আমরা যেখানেই বাই, সেখানেই আকাশ 
এই তন্মাত্রায় পুর্ণ থাকে । মানব ইহার প্রক্বত রহস্য ন! 
জাঁনিলেও ইহ) হইতেই অজঙ্ঞাতসারে মানুষের অস্তরে মন্দির, 
গিজ্জার্দি করিবার ভাব আসিয়াছে। ভগবানকে উপাসনা 
করিবার জন্য নন্দিরনিশ্মাণের কি প্রয়োজন ছিল? কেন, 
বেখানে সেখানে ঈশ্বরের উপাসনা করিলেই ত চলিত । 
ইহার কারণ এই, মান্সষ নিজে এই রব্রহস্তটি না জানিলেও 
তাহার মনে স্বভাবত2ঃ এইরূপ উদয় হইয়াছিল যে, যেখানে 
লোকে 'ঈখরের উপাসন। করে, সে স্থান পবিত্র তন্মাত্রায় পরিপূর্ণ 
হুইয়। যায়। লোকে প্পত্যহই তথায় গিয়। থাকে ; লোকে 
তথায় ষতই যাতায়াত করে, ততই তাহারা পবিত্র হইতে 
থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থানটিও পবিত্রতর হইতে থাকে । 
যে ব্যক্তির অস্তরে ততদুর সত্বগুণ নাই, সে যদি সেখানে গমন 
করে, তাহারও সত্বগুণের উদ্রেক হুইবে । অতএব মন্দিরাদি 
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ও তীর্থারদি কেন পবিত্র বলিয়। গণ্য হয়, তাহার কারণ বুঝা! 
গেল । কিন্ত এটি সর্বদাই স্মরণ থাক! আবশ্যক যে, সাধু 
লোকের সমাগমের উপরেই সেই স্থানের পবিত্রত$। নির্ভর করে । 
কিন্তু লোকের এই গোল হুইক্সা পড়ে যে, লোকে উহার মুল 
উদ্দেশ্য বিস্মাত হইয়। যায়-_-হইয়। শকটকে অশ্বেত্র অগ্রে যোজনা! 
করিতে ইচ্ছ। কনে । প্রথমে লোকেই সেই স্থানকে পবিত্র 
করিয়াছিল, তহপরে সেই স্থানের পবিভ্রতারূপ কাধ্যটি আবার 
কারণ হুইন্ন। লোককে ও পবিত্র করিত । যদি সে স্থানে সর্ববদ 
অসাধু লোক যাঁতায়াত করে, তাহা হইলে সেই স্থান অন্যান্য 
স্থানের ন্যায়ই অপবিত্র হইয়। যাইবে । বাটীর গুণে নয়, লোকের 
গুণেই মন্দির পবিত্র বলিয়। গণ্য হয়; কিন্তু এইটিই আমর। 
সর্ববদ। ভুলিয়। যাই । এই কারণেই প্রবলসভ্শুণসম্পন্ম সাধু 
ও মহাত্স।গণ চতুর্দিকে এ সত্বশুণ বিকিরণ করিয়। তাহাদের 
চতুসপাৰ্শ্বহ্থ লোকের উপর মহাপ্রভাব বিস্তার করিতে পারেন । 
মানব এতদুর পবিত্র হইতে পারে যে, তাহার সেই পবিত্রতা যেন 
একেবারে প্রত্যক্ষ দেখ! যাইবে__দেহু ফুটিয়! বাহির হইবে । 
সাধুর শরীর পবিত্র হুইয়। যায়, স্থতরাং সেই দেহ যেথায় বিচরণ 
করে তথাক্স পবিত্রতা বিকিরণ করিয়। থাকে । ইহা কবিত্বের 
ভাষা নয়, রূপক নয়, বাস্তবিক সেই পবিত্রতা যেন হন্দ্িয়গোচর 
একটি বাহ বস্তু বলিয়। প্রতীয়মান হয়। ইহার একটা যথার্থ 
অন্ডিত্ব--বথার্থ সত্ত। আছে । যে ব্যক্তি সেই লোকের সংস্পর্শে 
আসে, সে-ই পবিত্র হইয়! যায় । 

এক্ষণে ‘লিঙ্গমাত্রের অর্থ কি, দেখা যাউক । লিঙ্গমাত্র 
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বলিতে বুদ্ধিকে বুঝায় ; উহ প্রকৃতির প্রথম অভিব্যক্তি, উহ! 
হুইতেই অন্ঠান্. সমুদয় বস্তু অভিব্যক্ত হইক্সাছে। গুণের শেষ 
অবস্থাটির নাম অলিঙ্গ বা চিহ্ুশূন্ত । এই স্থানেই আধুনিক 
বিজ্ঞান ও সমুদয় ধৰ্ম্মে এক মহ! বিবাদ দেখ! যায় । প্রত্যেক 
ধর্ম্মেই এই এক সাধারণ সত্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই জগৎ 
টচতন্তশক্তি হইতে উৎপন্ন হইয্নাছে। ঈশ্বর আমাদের হ্যায় 
ব্যক্তিবিশেষ কি-না, এ বিচার ছাড়িয়! দিয়! কেবল মনো বিজ্ঞানের 
দিক দিয়। ধরিলে ঈশ্বরবাদের তাৎপধ্য এই যে, টতন্যই স্যষ্টিব 
আদি বস্তঃ তাহা হইতেই স্থল ভূতের প্রকাশ হইয়াছে । 
কিন্ত আধুনিক দাৰ্শনিক পণ্ডিতের। বলেন, চৈতন্যই স্ষ্টির শেষ 
বস্তু । অর্থাৎ তাঁহাদের মত এই বে, অচেতন জড় বস্তু সকল 
অল্পে অল্পে জীবরূপে পরিণত হইয়াছে, এই জীবগণ আবার ক্রমশঃ 
উন্নত হইয়া মন্ষ্যাকার ধারণ করে। তাহার) বলেন, জগতের 
সমুদন্ন বস্তু যে চৈতন্য হইতে প্রস্থৃত হুইয্নাছে তাহ! নহে, বরং 
উচতন্ই স্থষ্টির সর্বশেষ বস্তু । যদিও এইরূপে ধর্ম্মসমূহের ও 
বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত আপাতবিরুদ্ধ বলিয়। প্রতীয়মান হয়, তাহ! 
হইলেও এই ছুইটি সিদ্ধান্তকেই সত্য বলিতে পার! যায়। 
একটি অনস্ত শৃঙ্খল বব! শ্রেণী গ্রহণ কর, যেমন ক-খ-ক-খ-ক-খ 
ইত্যাদি এক্ষণে প্রশ্ন এই, ইহার মধ্যে ক আদিতে অথবা! খ 
আদিতে ? যদি তুমি এই শৃঙ্খলটিকে ক-খ এইরূপে গ্রহণ কর, 
তাহ! হইলে অব্য ‘ক’কে প্রথম বলিতে হইবে, কিন্ত তুমি 
উহাকে খ-ক এই ভাবে গ্রহণ কর, তাহা! হইলে ‘খ’কেই আদি 
খরিতে হুইবে । আমরা যে দৃষ্টিতে উহাকে দেখিব, উহা! দেই 
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ভাবেই প্রতীয়মান হইবে । চৈতন্ত অন্গলোম-পরিণামপ্রাপ্ত 
হইয়। স্থলভূতের আকার ধারণ করে, স্থলভূত আবার বিলোম- 
পরিণামপ্রাপ্ত হহয়। চৈতন্তরূপে পরিণত হয় । সাংখ্য ও সমুদয় 
ধন্সাচাধ্যগণই চেতন্তকে অগ্ৰে স্থাপন করেন। তাহাতে এ 
শৃঙ্খল এই আকার ধারণ করে, যথা--প্রথমে চৈতন্য, পরে ভূত । 
বৈজ্ঞানিক পাথমে ভূতকে গ্রহণ করিয়। বলেন, প্রথমে ভূত পরে 
চৈতন্য ॥ কিন্তু এই উভয়েই সেই একই শৃঙ্খলের কথ। 
কহিতেছেন । ভারতীন্ম দর্শন কিন্ত এই চৈতন্য ও ভূত উভয়েরই 
উপর গিয়। পুরুষ বা আত্মাকে দেখিতে পান। এই আত্ম! 
জ্ঞানেরও অতীত ১ জ্ঞান যেন তাহার নিকট হইতে প্রাপ্ত 
আলোকস্বরূপ । 


দ্র্ট! দ্বশিমান্র€ শুদ্ধোহপি প্রত্যয়ান্ুপশ্যঃ ॥ ২০ ॥ 


স্রত্রার্থ-ত্রষ্টী কেবল €্চতন্যা মাত্ৰ; যদিও তিনি 
স্বয়ং পব্ত্ৰিন্বক্ূপ, তথাপি বুদ্ধির ভিতর দিয়া তিনি 
দেখিয়! থাকেন । 

ব্যাখ্য)।_ এখানেও সাংখ্যদর্শনের কথ বলা হইতেছে । 
আমর! পুর্বেধই দেখিয়াছি, সাংখ্যদ্শনের এই মত যে, অতি ক্ষুদ্র 
পদার্থ হইতে বুদ্ধি পধ্যস্ত সবই প্রক্কতির অন্তর্গত, কিন্ক পুরুষগণই 
এই প্রক্কতির বাহিরে, এই পুক্ুবগণেক্ কোন গুণ নাই । তবে 
আত্ম দুঃবা ব। সখা বলিয়। প্রতীয়মান হন কেন ? কেবল বুদ্ধিক 
উপরে প্রতিবিশ্িত হইয়। তিনি এ সকল রূপে প্রতীক্মমান হন । 
যেমন এক খণ্ড স্ষটিকের নিকট একটি লাল ফুল রাখিলে এ 
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স্কটিকটিকে লাল দেখাঁহবে ; সেইরূপ আমরা যে স্থখ বা হঃখ 
বোধ করিতেছি, তাহা বাস্ডবিক প্রতিবিম্ব মাত্র, বাস্ডবিক আত্মাতে 
এ সকল কিছুই নাই ॥ আত্ম। প্রক্কৃতি হইতে সম্পুর্ণ পৃথক বস্তু ॥ 
প্রক্কার্তি এক বস্তু, আত্ম! এক বস্ত, সম্পুর্ণ পৃথক, সর্বদা! পৃথক । 
সাংখ্যেরা বলেন যে, জ্ঞান একটি মিশ্র পদার্থ, উহার হাঁস বৃদ্ধি 
উভয়ই আছে, উহ পরিবর্তননাল £ শরীরের ভ্যাস্স উহাও ক্রমশঃ 
পরিণাম পান্ত হয়, শরীরের যে সকল ধর্ন্ম, উহাতেও প্রায় ততসদুশ 
ধন্ম বিমান । শরীরের পক্ষে নখ যনদ্দপ, জ্ঞানের পক্ষে দেহও 
তব্রপ । নখ শরীরের একটি অংশবিশেষ, উহাকে শত শত 
বার কাটিয়। ফেলিলেও শরীর খথাকিস্ন। যাইবে । “এইরূপ এই 
শরীর শত শত বার নষ্ট হইলেও জ্ঞান বুগধুগাস্তর ধরির। 
থাকিবে । কিন্ত তাহা হইলেও এই জ্ঞান কখনও অবিনাশা 
হইতে পারে ন1, কারণ উহ। পরিবর্ভননীল, ভহার হাসবুদ্ধি 
আছে ১ আর যাহা পরিবর্তনশীল তাহ! কখনও অবিনাশী হহতে 
পারে ন! । এই জ্ঞান অবশ্যই জকন্যপদার্থ। আর “ইহ জন্য’ 
এই কথাতেই বুঝাইতেছে, ইহার উপরে-- ইহ! হইতে শ্রেষ্ঠ 
অন্য এক পদার্থ আছে ; কারণ জন্তপদার্থ কখনও মুক্তস্ৰভাব 
হইতে পারে ন! । ভূতসংশ্লিষ্ট সমুদয়ই প্রকৃতির অন্তর্গত, 
স্থতরাং তাহা চিরকালের জন্য বদ্ধভাবাপজ্ধ। তবে প্রক্কত 
মুক্ত কে? যিনি কাধ্যকারণ-সম্বন্ধের অতীত, তিনিই প্রক্কত 
মুক্তত্বভাব । যদি তুমি বল. মুক্তভাবটি ভ্ৰমাত্মকঃ আমি 
বলিব এই বন্ধনভাবটিও ভ্রমাত্মক ॥ আমাদের জ্ঞানে এই দুই 
ভাঁবই সদ) বিরাঁজিত $ এ ভাব্ছক্ম পরস্পর পরস্পরের আশ্রিত * 
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একটি ন! থাকিলে অপরটি থাকিতে পাবে না। উহাদের 
মধ্যে একটির ভাব এই যে, আমরা বন্ধ । মনে কর, আমাদের 
হচ্ছ। হইল আমর! দেওয়ালের মধ্য দিয়। যাইব । আমাদের 
মাথা দেওয়ালে লাগিক্সা গেল, তাহা হইলে বুঝলাম আমর 
এ দেওয়ালের দ্বার! সীমাবদ্ধ । কিস্তু তাহ) হইলেও আমর 
দেখিতে পাইতেছি আমাদের হচ্ছাশক্তি রহিয়াছে, আমাদের 
মনে হক্ব এই হচ্ছাশক্তিকে আমরা যেখানে হচ্ছ) পরিচালিত 
করিতে পারি । শ্রভিপদে আমর) দেখিতেছি, এই বিরোধী 
ভাবদ্বক্স আমাদের সম্মুখে আসিতেছে । আমন)? অমুক্ত, ইহ 
আমাদিগকে অবশ্যই বিশ্বাস করিতে হইবে ; কিন্ত আবার 
প্রতি মুহূর্তেই দেখিতেছি যে, আমর। মুক্ত নহি । যদি 
ছুইটির ভিতরে একটি ভাব ভ্রমাত্মক হয়, তবে অপরটিও 
জমাত্সক হইবে ; আর যদি একটি সত্য হয়: তবে অপরটিও 
সত্য হইবে, কারণ উভয়েই অক্গুভবরূপ একই ভিত্তির উপর 
স্থাপিত । যোগী বলেন, এই দুই ভাবের উভভয়টিহই সত্য । 
বুদ্ধি পর্য্যন্ত ধরিলে আমরা বাস্ডবিক বদ্ধ; কিম্ত আত্মা 
হিসাবে আমর! মুত্তত্বমভাব । মাক্গষের প্রকৃত মশ্বরূপ- আত্ম! 
বা পুরুষ কাধ্যকারণশুঙ্খলের বাহিরে । এই আত্মারই মুক্ত- 
স্বভাবটি ভূতের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের মধ্য দিক) প্রকাশিত হইস্স! 
বুদ্ধি, মন ইত্যাদি নান। আকার ধারণ করিয়াছে। ইহাই 
জ্যোতিঃ সকলের ভিতর দিয়। প্রকাশিত হইতেছে । বুদ্ধির 
নিজের কোন চৈতন্ত নাই । প্রত্যেক হন্দিয়েরই মন্তডিক্ষে 
এক একটি কেন্দ্র আছে । সমুদয় হন্দিয়ের যে একমাত্র কেন্দ্র 
২৩১ 
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তাহ নহে, প্রত্যেক ইন্দ্রিক্েরই কেন্দ্র পৃথক পুথক। তবে 
আমাদের এই অনুভূতিগুলি কোথাস্ম যাইয়॥ একত্ব লাভ করে? 
যদি মন্ডিক্ষে তাহারা একত্ব লাভ করিত, তাঁহ। হইলে 
চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিক। সকলগুলির একটি মাত্র কেন্দ্র থাকিত । কিন্ত 
আমর! নিশ্চয় করিয়। জানি যে, প্রত্যেকটির জন্য ভিন্ন ভিন 
কেন্দ্র আছে । কিন্ত লোকে এক সমরেই দেখিতে শুনিতে 
পায়। ইহাতেই বোধ হইতেছে যে, এই বুদ্ধির পশ্চাতে 
অবশ্যই এক একত্ব আছে। বুদ্ধি নিত্যকালই মস্তিষ্কের 
সহিত সম্বদ্ধ-_কিল্ড এই বুদ্ধিরও পশ্চাতে পুরুষ রহিয়াছেন। 
তিনি একত্বম্বূপ। তাহার নিকট পগিযাই এই সমুদয় 
অন্ভূতিগুলি একীভাব ধারণ করে । আত্মাই সেই কেন্দ্র, 
যেখানে সমুদয় ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয্ান্ছভূতিগুলি একীভূত হয়। 
আর আত্ম! মুক্তত্ঘভাব । এই আত্মারই মুক্ত স্বভাব তোমাকে 
প্রতি মুহূর্তেই বলিতেছে যে তুমি মুক্ত। কিন্ত তুমি ভ্রমে 
পড়িয়। সেই মুক্ত স্বভাবকে প্রতি মুহুর্তে বুদ্ধি ও মনের সহিত 
মিশ্রিত করিয়া ফেলিতেছ । তুমি সেই মুক্ত স্বভাব বুদ্ধিতে 
আরোপ করিতেছ। আবার তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাইতেছ যে, 
বুদ্ধি মুক্তস্বভাব নহে ॥। তুমি আবার সেই মুক্ত স্বভাব দেহে 
আরোপ করিয়া থাক, কিলন্ড প্রকৃতি তোমাকে তৎক্ষণাৎ 
বলিয়া দেন যে, তুমি ভুলিক্সাছ ; মুক্তি দেহের ধর্ম নহে। 
এই জন্ঠই একই সময়ে আমাদের মুক্তি ও বন্ধন এই দুই 
প্রকারের অন্ুভূতিই দেখিতে পাওয়া যায়। যোগী মুক্তি ও 
বন্ধন, উভয়েরই বিচার করেন; আর তাহার অজ্ঞানান্ধকার 
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চলিক্সা যায় । তিনি বুঝিতে পারেন যে, পুরুষই মুক্তস্বভাব, 
জ্ঞানঘন, তিনিই বুদ্ধিরূপ উপাধির মধ্য দিয়। এই সাস্ত জ্ঞানরূপে 
প্রকাশ পাইতেছেন, সেই হিসাবেই তিনি বদ্ধ । 


তদর্থ এব দৃশ্যস্যাত্বা ॥ ২১ ॥ 


স্ত্রার্থ_ দৃশ্য অর্থাৎ প্রকৃতির আত্মা (স্বরূপ অর্থাৎ 
বিভিন্ন আকারের পরিণাম ) চিন্ময় পুরুষেরই (ভোগ ও 
মুক্তির ) জন্য ! 

ব্যাখ্য।-_প্রক্কতির নিজের কোন শক্তি নাই । যতক্ষণ 
পুরুষ তাহার নিকট উপস্থিত থাকেন, ততক্ষণই তাহার শক্তি 
প্রতীকমান হয়। চন্দালোক যেমন তাহার নিজের নহে, ন্ুূর্য্য 
হইতে আহ্বত, প্রকৃতির শক্তিও তদজ্রপ পুরুব হইতে লন্ধ ॥ 
যোগীদের মতে, সমুদয় ব্যক্ত জগৎ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন 3 
কিন্ত প্রকৃতির নিজের আর কোন উদ্দেশ্য নাই, কেবল 
পুরুবকে মুক্ত করাই প্রকৃতির প্রয়োজন । 
ক্লুতার্থং প্রতি নন্টমপ্যনম্টং তদন্যসাধারণত্বাশ ॥২২॥ 


স্রত্রার্থ-বিনি সেই পরম পদ লাভ করিয়াছেন, 
তাঁহার পক্ষে প্রকৃতি নষ্ট হইলেও উহা নষ্ট হয় না, 
কারণ উহা অপরের পক্ষে সাধারণ । 

ব্যাখ্যা--আত্মা হে প্রক্কতি হইতে সম্পুর্ণ স্বতস্র, ইহ! 
জানানই প্রকৃতির একমাত্র লক্ষ্য । যখন আত্মা ইহ) জানিতে 
“পারেন, তখন প্রকৃতি আর তাহাকে কিছুতেই প্রলোভিত 


eh 
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করিতে পারেন না। যিনি মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষেই 
সমুদয় প্রকৃতি একেবারে উড়িক্ন7 যায় । কিন্ত অনস্ত কোটি 
লোক চিরকালই থাকিবেন, যাহাদের জন্তু প্রকৃতি কাধ্য করিনা! 
বযাইবেন । 


স্ব্বামিশক্ত্যোঃ স্বর পোপলাছ্ধিহেতুহ সংযোগহ ॥২৩॥ 


স্ত্রার্থ দৃশ্য ও উহার প্রভু ভ্রষ্টান শক্তি 
ছয়ের € ভোগ্যত্ব ও ভোক্তত্বরূপ ) স্বরূপ উপলব্ধির 
হেতু সংযোগ । 

ব্যাখ্য।-_এই স্ুত্ৰান্ৰসারে যখনই আঁত্ম। প্রকৃতির সহিত 
যুক্ত হন, তখনই এই সংযোগবশতঃ উভয়ের যথাক্রমে দষ্টত্ব ও 
দৃশ্যত এই দুই শক্তির প্রকাশ হহয়। থাকে । তখনই এই জগত- 
প্রপঞ্চ ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যক্ত হইতে থাকে । অজ্ঞাঁনই এই 
ংযোগের হেতু । আমর! প্রতিদিনই দেখিতে পাইতেছি যে, 
আমাদের হঃখ বা সুখের কারণ, শরীরের সহিত আপনার 
সংযোগ ! যদি আমার এই নিশ্চয্বজ্ঞান থাকিত বে আমি শরীর 
নই, তবে আমার শীত, শ্রীক্ম অথব। আর কিছুরই বখেয়াল' 
থাকিত ন।। এই শরীর একটি সমবায় বা সংহতি মাত্র। 
আমার এক দেহ, তোমার অন্য দেহ, অথবা স্ধ্য এক প্রথক 
পদার্থ বলা কেবল গলকথামাত্ৰ । সমুদয় জগত এক 
মহাঁভূতসমুদ্রতুল্য । সেই মহাসমুদ্রের তুমি এক বিন্দু: আমি 
এক বিন্দু ও স্র্ধ্য আর এক বিন্দু । আমরা জানি, এই ভূত 
সর্বদাই ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিতেছে। আজ যাহ 
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সধ্যের উপাদানভূত রহিয়াছে, কাল তাহা আমাদের শরীরের 
উপাদানরূপে পরিণত হইতে পারে। 
তস্য হেতুরবিদ্য! ॥ ২৪ ॥ 

স্ত্রার্থ-এই সংযোগের কারণ অবিদ্যা অর্থাৎ 
অজ্ঞান । 

ব্যাখ্য!-_আমর। অজ্ঞানবশতঃ আপনাকে এক নির্দিষ্ট 
শরীরে আবদ্ধ করিয়৷। আমাদের দুঃখের পথ ডন্মুক্ত রাখিয়াছি | 
এই যে ‘আনি শরীর” এই ধারণা, ইহ। কেবল কুসংস্কার মাত্র । 
এই কুসংস্কারেই আমাদিগকে স্থখী হঃখী করিতেছে । অজ্ঞান- 
প্রভব এই কুসংস্কার হইতে আমরা শীত, উষ্ণ, সুখ, দ্রঃ এই 
সকল বোধ করিতেছি । আমাদের কর্তব্য, এই সংস্কারকে 
অতিক্ৰম কর)? ॥ কি ককিক্সা হুহ। কাধ্যে পরিণত করিতে হইবে, 
যোগী তাহা! দেখাইয়। দেন । ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, মনের 
কোন কোন বিশেষ অবস্থাতে শরীর দগ্ধ হইতেছে, তথাপি - 
বতক্ষণ সেই অবস্থা থাকিবে, ততক্ষণ সে কোন কষ্ট বোধ করিবে 
ন।। তবে মনের এইরূপ হঠাৎ উচ্চাবস্থা হয়ত এক নিমিষের 
জন্য ঝড়ের মত আসিল, আবার পরক্ষণেই চলিয়। গেল। 
কিন্ত যদি আমরা এই অবস্থ। যোগের ছার? বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে 
লাভ করি, তাহ? হইলে আমরা সর্ববদ। শরীর হইতে আত্মাকে 
পুথক রাখিতে পারিব । 

তদভাবাৎ সংযোগাভাবে! হানং 

তদ্দুশেঃ €কবল্যম্‌ ॥ ২৫ £ 
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স্ুত্রার্থ_এই অভ্ভানের অভাব হইলেই প্ুরুষ- 
প্রকৃতির সংযোগ নষ্ট হইয়া গেল । ইহাই হান ( অভ্ভানের 
পরিত্যাগ ), ইহাই দ্রষ্টার কৈবল্যপদে অবস্থিতি । 


ব্যাখ্য।--যোগশাস্বরের মতে আত্মা অবিষ্যাবশতঃ প্রকৃতির 
সহিত সংযুক্ত হইয়াছেন; পক্ধতির কবল হইতে মুক্ত হওয়াই 
আমাদের উদ্দেশ্য । ইহাই সমুদয় ধন্মের একমাত্র লক্ষ্য । আসত্মা- 
মাত্রেই অব্যক্ত ব্ৰহ্ম । বাহা ও অস্তঃপ্রকৃতি বশীভূত করিব4 
আত্মার এই ব্রহ্মভাব ব্যক্ত করাই জীবনের চরম লক্ষ্য । কর্শ্ম, 
উপাসন!, মনঃসংবম অথবা জ্ঞান, ইহাদের মধ্যে এক, একাধিক 
বা সকল ডপায়গুলির দ্বারা আপনার ব্রহ্মভাব ব্যক্ত কর ও 
মুক্ত হও। ইহাই ধৰ্ন্মের পুর্ণাঙ্গ । মত, অনুষ্ঠান-পদ্ধতি, 
শাস্স, মন্দির বা অন্ত বাহা ক্রিয়াকলাপ কেবল উহার গোৌণ 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাত্র । যোগী মনঃসংযমের দ্বারা এই চরম লক্ষ্যে 
উপনীত হইতে চেষ্টা করেন । যত দিন না আমর! ধ্রকৃতির 
হন্ত হইতে আপনাদ্িগকে উদ্ধার করিতে পারি, ততদিন 
আমর! ব্রীতদাসসদৃশ ; প্রক্কতি যেমন বলিয়। দেন, আমরা 
সেইরূপ চলিতে বাধ্য হইয়। থাকি । যোগী বলেন, যিনি মনকে 
বশীভূত করিতে পারেন তিনি ভূতকেও বশীভূত করিতে 
পারেন । অস্তঃপ্রক্তি বাহ্প্রক্তি অপেক্ষা উচ্চতর, স্ৃতরাং 
উহার ক্ষমতাবিস্তার_-উহাকে জয় করা স্অপেক্ষাকৃত কঠিন ॥ 
এই কারণে যিনি অস্তঃপ্রকৃতি বশীভূত করিতে পারেন, 
সমুদ্র জগৎ তাহার বশীভূত হয় ॥। উহা তাহার দাসস্বরূপ হুইয়। 
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যোগস্যভ- 
যায়। রাজযোগ প্রক্ততিকে এইরূপে বশীভূত করিবার উপায় 
দেখাইয়। দেয়। আমরা বাহাজগত্তে যে সকল শক্তির সহিত 
পরিচিত, তদপেক্ষ। উচ্চতর শক্তিসমূহকে বশে আনিতে হইবে । 
এই শরীর মনের একটি বাহ আবরণ মাত্র । শরীর ও মন যে 
ছুইটি ভিন্ন ভিন্ন বস্ত তাহ) নহে, উহার! শুক্তি ও তাঁহার বাহ্য 
আবরণের মত। উহার! এক বস্তুরই দুইটি বিভিন্ন অবস্থা । 
শুক্তির আভ্যন্তরীণ পদার্থ টি বাহির হইতে নানাপ্রকার উপাদান 
গ্রহণ করি! ও বাহা আবরণ রচিত করে। মনোনামধেয় এই 
আন্তরিক স্ুস্ম-শক্তিসমূহও বাহির হইতে স্কুলভূত লইয়। 
তাঁহ। হইতে এই শরীররূপ বাহ আবরণ প্রস্তুত করিতেছে ॥ 
স্থতরাং যদি আমরা অস্তঙ্জগতকে জয় করিতে পারি, তবে 
বাহৃজগৎকে জয় করাও সহজ হইক্সা আসে । আবার এই 
ছুই শক্তি যে পরস্পর বিভিন্ন তাহা নহে । কতকগুলি শক্তি 
ভৌতিক ও কতকগুলি মানিক তাহা নহে। যেমন এই 
দৃশ্যমান ভৌতিক জগৎ স্ুস্মসগতের স্থল প্রকাশ মাত্র, তত্র 
ভৌতিক শক্তিগুলিও সুস্মশক্তির স্থল প্রকাশ মাত্র । 


বিবেকখ্তাতিরবিল্লরবা হানোপায়ঃ ॥ ২৬ ॥ 
্ত্রার্থ__নিরস্তর এই বিবেকের অভ্যাসই অজ্ঞান 
নাশের উপায় । 
ব্যাখ্যা --সমুদয় সাধনের প্রক্কত লক্ষ্য এই সদসছিবেক-_. 
পুরুষ যে প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র, তাহ? প্রত্যক্ষ কর * এইটি বিশেষরূপে 
জানা যে পুরুষ ভূতও নন, মনও নন, আর উনি প্রক্কতিও নন, 


২৩৭ 


ব্াজযোগ 


স্থতরাং উহার কোনরূপ পরিণাম অসম্ভব । কেবল প্রক্কতিই 
সদাসর্ববদ। পরিণত হইতেছে, সর্বদাই উহার সংশ্লেষ, বিশেষ 
ঘটিতেছে । যখন নিরন্তর অভ্যাসের দ্বার! আমর) ভেদজ্ঞান 
লাভ করিব, তখনই অজ্ঞান' চলিয়। যাইবে । তখনই পুরুষ 
আপনার স্বরূপে অর্থাৎ সৰ্ব্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ও সর্ব্বব্যাপিরূপে 
প্রতিষ্ঠিত হইবেন । 


তস্য সপ্তধ1 প্রান্ভভূমিঃ প্রজ্ঞা ॥ ২৭ ॥ 


সুত্রার্থ তাহার (জ্ঞানীর) বিবেকজ্ঞানের সাতটি 
উচ্চতম সোপান আছে । 


ব্যাখ্যাবযখন এই জ্ঞান লাভ হইতে থাকে, তখন যেন 
উহা? একটির পর আর একটি করির) সপ্তস্তবে আইসে । আর 
যখন উহাদের মধ্যে একটি অবস্থা আরম্ভ হয়, আমরা তখন 
নিশ্চয় করিয়া! জানিতে পারি যে, আমরা জ্ঞান্লাভ করিতেছি । 
প্রথমে এইরূপ অবস্থা আসিবে, মনে এইরূপ উদয় হইবে 
প্যাহ। জানিবার তাহ! জানিক্সাছি৮” মনে তখন আব কোনরূপ 
অসস্ভোষ থাকিবে না। যখন আমাদের জ্ঞানপিপাসা থাকে, 
তখন আমর! ইতন্ডতঃ জ্ঞানের অনুসন্ধান করি । যেখানে কিছু 
সত্য পাইব বলিয়। মনে হয়, আমরা অমনি তৎক্ষণাৎ তথায় 
ধাবিত হইয়! থাকি । যখন তথায় উহ! প্রাস্ত না হই, তখনি 
মনে অশান্তি আসে । অমনি অন্ত একদিকে সত্যের অঙ্স- 
সন্ধানে ধাবিত হুইয়। থাকি । যতক্ষণ না আমরা অক্ছভব 
করিতে পারি যে, সমুদয় জ্ঞান আমাদের ভিতরে, যতদিন না দৃঢ় 
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যোগে, 


ধারণা হয় যে, কেহই আমাদিগকে সত্যলাভ করিতে সাহায্য 4 
করিতে পারেন ন, আমাদিগকে নিজেনিজেই নিজেকে সাহাষ্য / 
করিতে হইবে, ততদিন সমুদয় সত্যান্বেষণহ বুখা। বিবেক 
অভ্যাস করিতে আরমজ্ভ করিলে আমরা যে সত্যের নিকটবর্ভা 
হইতেছি তাহার প্রথম চিহ্ন এই প্রকাশ পাইবে যে, এ 
পুর্বেবোস্ত অসস্তভোষ-অবস্থ। চলিয়। যাইবে । আমাদের নিশ্চয় 
ধারণ। হইবে যে, আমর। সত্য পাইসক্সাছি--ইহা সত্য ব্যতীত 
আর কিছুই হইতে পারে ন1। তখন আমরা জানিতে পারিব 
যে, সত্যস্বরূপ ক্ধ্য উদিত হইতেছেন, আমাদের অজ্ঞান্রজনী 
প্রভাতী হইতেছে । তখন বুকে ভরসা বাধির। সেই পরম্পদ 
লাভ যতদিন না হয়, ততদিন অধ্যবসাক্রপরায়ণ হইন্না থাকিতে 
হইবে । দ্বিতীয় অবল্লায সমম্ড দুঃখ চলিক্সা যাইবে ॥ জগতের 
বাহ 'ব। আভ্যন্তর কোন বিষয়ই তখন আমাদিগকে দুঃখ দিতে 
পারিবে না। তৃতীক্ষ অবস্থায় আমরা পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিব 
অর্থাৎ সর্বজ্ঞ হইব । চতুর্থ অবস্থায় বিবেকসহায়ে সমুদয় 
কর্তব্যের অস্ত লাভ হুইবে। তৎ্পরে চিত্তকিমুক্তি-অবস্থ। 
'আঁসিবে। আমর!। বুঝিতে পাঁরিব, আমাদের বিস্রবিপত্তি সব 
চলিয়। গিয়াছে । “যেমন কোন পর্বতের চড় হইতে একটি 
প্রস্তবখণ্ড নিম্ন উপত্যকাক্ম পতিত হইলে আর উহ কখন উপরে 
যাইতে পারে না, তভ্ররপ মনের চঞ্চলত1» মনঃসংযমের অসামর্থ্য 
সমুদন্ব পড়িয়। যাইবে অর্থাৎ চলিয়!। যাইবে ।” তৎ্পরের অবস্থা 
এই হইবে-চিত্ত বুঝিতে পারিবে যে, হইচ্ছামাত্রই উহ! 
শ্বকারণে লীন হুইয়। যাইতেছে। অবশেষে আমর। দেখ্মিতে 
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পাইব যে, আমরা স্ব-স্বরূপে অবস্থিত রহিয়াছি ; দেখিব কে, 
এতদিন জগতের মধ্যে কেবল আমরাই একমাত্র অবস্থিত 
ছিলাম । মন অথব। শরীরের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক 
ছিল ন! । ডহার। ত আমাদিগের সহিত সংযুক্ত কখনই ছিল ন!। 
উহার1 আপন আপন কাজ আপনারা করিতেছিল, আমর 
অজ্ঞানবশতঃ আপনাদিগকে উহাদের সহিত যুক্ত করিয়াছিলাম । 
কিন্তু আমরাই কেবল সর্বশক্তিমান, সৰ্ব্বব্যাপী ও সদানন্দ- 
স্বরূপ । আমাদের নিজ আত্মা এতদূর পবিত্র ও পুর্ণ ছিল যে, 
আমাদের আর কিছুই আবশ্যক ছিল ন!। আমাদিগকে স্থখী 
করিবার জন্য আকবর কাঁহাকে আবশ্যক ছিল না, কারণ আমরাই 
দ্বখস্বরূপ । আনর!। দেখিতে পাইব যে, এই জ্ঞান আর কিছুর 
উপর নির্ভর করে ন1। জগতে এমন কিছুই নাই যাহ 
আমাদের জ্ঞানালোকে প্রকাশ না হইবে । ইহাই যোগীর * পরম 
লক্ষ্য । যোগী তখন ধীর ও শান্ত হহইয়! যান, আঁর কোন প্রকার 
কষ্ট অন্সভব্‌ করেন না। তিনি আব কখনও অজ্ঞান-মোহে ভাস্ত 
হন না, ছুঃখ আর তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি 
জানিতে পারেন যে, আমি নিত্যানন্দস্বরূপ, নিত্যপূর্ণস্বরূপ ও 
সর্বশক্তিমান । 


যোগাঙ্গান্সুন্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্ডিরাবিবে ক- 
খ্যাতেঃ ॥ ২৮ ॥ 


সুত্রোর্থ_ প্রথক পৃথক যোগাঙ্গ অনুষ্ঠান করিতে 
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করিতে যখন অপবিত্রতা লয় হইয়া যায়, তখন জ্ঞান, 
এ্রদীন্ত হইয়া উঠে ; উহার শেষ সীমা বিবেকখ্যাতি । 

ব্যাখ্যা এক্ষণে সাধনের কথা বল হইতেছে । এতক্ষণ 
যাহ বল। হইতেছিল, তাহ! অপেক্ষাকৃত উচ্চতর ব্যাপার । উহ? 
আমাদের অনেক দৃত্রে। কিন্তু উহাই আমাদের আদর্শ, আমা- 
দিগের উহাই একমাত্র লক্ষ্য । শ্রী লক্ষ্যস্থলে পঁহুছিতে হইলে, 
প্রথমতঃ শরীর ও মনকে সংযত কবরী আবশ্যক । তখন পূর্ব্বোক্ত 
উচ্চতর লক্ষ্য বাস্তবিক অপরোক্ষ পথে আলিস্ন। স্থামী হইতে 
পারে। আমাদের আদর্শ লক্ষ্য কি তাহা আঁনর। জানিতে 
পাঁরিয়াছি 2 এক্ষণে উহ1 লাভের জন্য সাধন আবশ্যক ॥ 


যম[নিয়মাসনপ্রাণায়াম অতরাহারধার ণাধনান- 
সমাধয়োহষ্টাবঙ্গানি ॥ ২৯ ॥ 


সুত্রার্থ_যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম,  প্রত্যা- 
হার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি এই আটটি যোগের অঙ্গ- 
স্বরূপ । 


অহিংসালত্যাস্তেয়ত্ৰহ্মচৰ্য্যা পরিএ্রহা যমাঃ ॥ ৩০ ॥ 


স্রত্রশর্থ__অহিংসা, সত্য, অস্ত্তেয়্ ( অচৌর্য্য ), ব্রহ্মচর্্য 
ও অপরিগ্রহ এইগুলিকে যম বলে । 

ব্যাখ্য।-_-পুর্ণ যোগী হইতে গেলে, তাহাকে লিঙ্গাভিমান 
ত্যাগ করিতে হইবে । আত্মার কোন লিঙ্গ নাই, তবে তিনি 
লিঙ্গাভিমান দ্বার। আপনাকে কলুষিত করিবেন কেন? আমরা 
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৮. পরে আরও স্পষ্ট বুঝিতে পারিব, কেন এই সকল ভাব একেবারে 

৬» পরিত্যাগ করিতে হইবে । চৌধ্য যেমন অসৎ্কাধ্য, পরিগ্রহ 
অর্থাৎ অপরের নিকট হইতে গ্রহণও তজ্রপ অসৎ কর্ম্ম। যিনি 
অপরের নিকট হইতে কোনরূপ উপহার গ্রহণ করেন, তাহার 
মনের উপর ডপহারদাতার মন কাধ্য করে, সুতরাং যিনি উহা! 
গ্রহণ করেন, তাহার ভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা । অপরের নিকট 
হইতে উপহার গ্রহণে মনের স্বাধীনতা নষ্ট :হইয়। যায় । আমর! 
ক্রীতদাসতুল্য অধীন হইক্সা পড়ি । অতএব কিছু গ্রহণ করা! 
উচিত নহে। 


জাতিদেশকালসমযানবচ্ছিম্নাঃ 
সার্বভৌম! মহাব্রতম্‌ ॥ ৩১ ॥ 


স্ত্রার্থ--এইগুলি .জাতি, দেশ, কাল ও সময় অর্থাৎ 
ভদ্দেশ্যদ্বারা অবচ্ছিন্ন না হইলে সাববভৌম মহাত্রত বলিয়! 
কথিত হয় । 

ব্যাখ্য।1-_-এই সাধনগুলি অৰ্থাৎ এই অহিংস, সত্য, অস্তেয়, 
ব্ৰহ্মচৰ্ধ্য ও 'আঅপরিগ্রহ প্রত্যেক পুরুষ, স্ত্রী ও বালকের পক্ষে 
জাতি, দেশ অথব। অবস্থানির্বিবশেষে অনুষ্ঠেয় । 

শোঁচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বর - 
প্রণিধানানি নিয়মাঃ ॥ ৩২ ॥ 
স্ুত্রার্থ_বাহা ও অস্তঞঃশৌচ, সমস্তভোষ, তপস্যা, 
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্বাধ্যায় € মন্ত্রজপ, স্ভোত্র বা অধ্যাজ্শাজ্ পাঠ ) ও ঈশ্ববরো- 
গাসন। এইগুলি নিয়ম । 

ব্যাখ্য।-_বাহাশৌচ অর্থে শরীরকে শুচি রাখা » অশুচি 
ব্যক্তি কখনও যোগী হইতে পারে না। এই বাহাশোৌচের সঙ্গে 
সঙ্গে অন্তঃশৌচও আবশ্যক । সমাধিপাদ ৩৩শ ন্যত্রে যে 
ধন্মগুলির কথ। বল! হইয়াছে, তাহা হইতেই এই অস্তঃশোৌচ 
আসে । অবশ্য বাহশৌচ হইতে অস্তঃ়শৌচ অধিকতর 
উপকারী, কিন্ত উভয়টিরই প্রয়োজনীয়ত। আছে ; আঁর অন্তঃশোৌচ 
ব্যতীত কেবল বাহাশৌচ কোন ফলোপধায়ক হয় না । 


বিতর্কবাধনে এপ্রতিপক্ষভাবনম্‌ ॥ ৩৩ ॥ 

স্ত্রার্থ_যোগের প্রতিবন্ধক ভাবসমূহ উপস্থিত হইলে, 
তাঁহার বিপরীত চিন্তা করিতে হইবে । 

ব্যাখ্যা পুর্বেব যে সকল খন্দধের কথা বলা হইল তাহাদের 
অভ্যাসের উপাম্ব-ম্ঞরন বিপরীত প্রকারের চিন্তা আনয়ন কর।। 
যখন অন্তরে চৌোধ্যেত ভাব আসিবে, তখন অচৌধ্যের চিন্ত! 
করিতে হইবে । যখন দান গ্রহণ করিবার ইচ্ছ। হইবে, তখন 
বিপরীত চিস্ত। করিতে হইবে । 
বিতর্ক হিংসাদয়ঃ কৃতকাব্লিতান্ুমো দিত লোভ- 
ক্রোধমোহপুর্বক। ম্বছমধ্যাধিমাত্র! দুঃখাজ্ঞানানস্ত- 

ফলা ইতি প্রতিপক্ষভাবনম্‌ ॥ ৩৪ ॥ 
সুত্রার্থ--পুর্বস্ূত্রে যে প্রতিপক্ষ ভাবনার কথা বলা 
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' হইয়াছে, তাহার প্রণালী এইরূপ-_বিতর্ক অর্থাৎ যোগের 
প্রতিবন্ধক হিংসা আদি 5 কৃত, কারিত অথবা অন্গু- 
* মোদিত ; উহাদের কারণ লোভ, ক্রোধ, অথবা মোহ 
অর্থাৎ অজ্ঞান, তাহ! অল্পই হউক আর মধ্যম পরি- 
মাণই হউক, অথবা অধিক পরিমাণই হউক ; উহাদের 
ফল অন্ত অজ্ঞান ও ক্লেশ ; এইরূপ ভাবনাকেই প্রতি- 
পাক্ষ ভাবনা বলে । 


ব্যাখ্য।1-_আমি নিজে কোন মিথ্য। কথ। বলিলে তাহাতে 
যে পাপ হয়, ষদি আমি অপরকে মিথ্যা কথা কহিতে প্রবৃত্ত 
করিঃ অথব1 অপরে মিথ্যা কহিলে তাঁহাতে অনুমোদন করি, 
তাহাতেও তুল্য পরিনাণে পাপ হয় । যদিও উহ সামান্য মিথ্যা 
হউক, তথাপি উহ! যে মিথ্যা তাহা স্বীকার করিতে হইবে। 
পর্ববতগুহায় বসিয়াও যদি তুমি কোন পাপ চিন্ত। করির। থাক, 
যদি কাহার প্রতি অন্তরে গ্বণ প্রকাশ করিয় থাক তাহ! হইলে 
তাহাঁও সঞ্চিত থাকিবে, কালে আবার তাহা তোমার উপৰে 
গিয়। প্রতিঘাত করিবে, একদিন না একদিন কোন না কোন 
প্রকার ছুঃখের আকারে উহ) প্রবল বেগে তোমাকে আক্রমণ 
করিবে । তুমি যদি হৃদয়ে সর্বপ্রকার ঈর্ষা ও স্বণার ভাব 
পোষণ কর ও উহা তোমার হৃদন্গ হইতে চতুর্দিকে প্রেরণ 
কর, তবে উহ সুদ সমেত তোমার উপর পগিস্ন। পড়িবে । 
জগতের কোন শক্তিই উহ নিবারণ করিতে পারিবে না। 
যখন ভুমি একবার এক শক্তি প্রেরণ করিয়াছ, তখন অব্য 
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তোঁমাকে উহার প্রতিঘাত সহ্য করিতে হইবে । এইটি স্মরণ 
থাকিলে, তোমাকে অসৎ্কাধ্য হইতে নিবৃত্ত বাখিবে । 


অহিংলাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিবধে) বৈরত্যাগঃ ॥ ৩৫ ॥ 


সুত্রার্থ_অস্তরে অহিংস। প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাঁহার 
নিকট অপরে আপনাদের স্বাভাবিক বৈরিতা পরিত্যাগ 
করে । 

ব্যাখ্য।-_যদি কোন ব্যক্তি অহিংসার চবমাবস্থা লাভ 
করেন, তবে তাহার সন্মখে যে সকল প্রানী স্বভাবতঃই হিং 
তাহারাও শান্ত ভাব ধারণ করে । সেই যোগীর সম্মুখে ব্যাত্র ও 
মেষ-শাবক একত্র ক্রীড়া করিবে, পরস্পরকে হিংসা করিবে 
ন! । এই অবস্থ। লাভ হইলে তুমি বুঝিতে পারিবে যে 
তোমার অহিংসাত্রত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 


সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়।ফলাশ্রয়ত্বম্‌ ॥ ৩৬ ॥ 


স্ত্রার্থঁূযখন সত্যব্রত হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন 
নিজের জন্য বা {অপরের জন্য কোন কম্ম না করিয়াই 
তাহার ফল লাভ হইয়া থাকে । 


ব্যাখ্য। যখন এই সত্যের শক্তি তোমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত 

হইনে, যখন স্বপ্নে পধ্যস্ত তুমি মিথ্যা কথা কহিবে না, যখন 

কাঁয়মনোবাকে্যে সত্য ভিন্ন কখন মিথ্যা ভাষণ করিবে না, তখন 

< এইরূপ অবস্থা লাভ হইলে) তুমি যাহ! বলিবে, তাহাই 

সত্য হইয়। বাইবে। তখন তুমি যদি কাহাকেও বল, “তুমি 
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= ক্কৃতার্থ হও,” সে তৎক্ষণাৎ ক্ৃতাৰ্থ হইয়। যাইবে। কোন পীড়িত 
* ব্যক্তিকে যদি বল, ‘রোগমুক্ত হও,” সে তৎক্ষণাৎ রোগমুক্ত 


হইয়। যাইবে । 
অস্তেয় প্রতিষ্ঠায়াং সর্ববরত্নবোপস্থানম্‌ ॥ ৩৭ ॥ 


স্রত্রার্থ__অচৌর্যয প্রতিষ্ঠিত হইলে, সেই যোগীর নিকট 
সমুদয় ধন-রত্বাদি আসিয়া থাকে । 

ব্যাখ্যা_তুমি যতই প্রকৃতি হইতে পলারনের ইচ্ছা 
করিবে, সে ততই তোমার অনুসরণ করিবে £ আর তুমি যদি 
সেই প্রকৃতির প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না কর, তবে সে তোমার দাসী 
হইয়] থাকিবে । 


ব্ৰহ্মচৰ্য্য প্ৰতিষ্ঠায়াং বীধ্যলাভহ ॥ ৩৮ ॥ 


সুত্রার্থ - ব্ৰহ্মচৰ্য্য প্ৰতিষ্ঠিত হইলে বীধ্যলাভ হয় ॥ 

ব্যাখ্য। _ ব্রহ্গচধ্যবান ব্যক্তির মন্ডিঞ্চে প্রবল শক্তি _ মহতী 
ইচ্ছাশক্তি সঞ্চিত থাকে । উহ! ব্যতীত আধ্যাত্মিক শক্তি আর 
কিছুতেই হইতে পারে না । যত মহামহ] মম্তিকশালী পুরুষ 
দেখ! যায়, তাহার! সকলেই ব্রহ্ষচর্খ্যবান bE হহ। দ্বার! 
মাঙ্সবের ডপর আশ্চধ্য ক্ষমত। লাভ করা যায়। মানবসমাজের 
নেতৃগণ সকলেই ব্ৰহ্ষচৰ্খ্যবান ছিলেন, তাহাদের সমুদয় শক্তি এই 
ব্রহ্মচধ্য হইতেই লাভ হইয়াছিল ; অতএব ঘোগীর ব্রহ্মচধ্যবান 
হওয়। বিশেষ আবশ্যক । 

অপরিগ্রহন্ছৈর্ষেত জন্মকথস্তাসংবোধঃ ॥ ৩৯ ॥ 
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স্ুৃত্রার্থ_অপরিপ্রহ দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইলে, পূর্ববজন্ম 
স্মতিপাতথে উদিত হইবে । 

ব্যাখ্যা-_যোঁগী যখন অপরের নিকট হইতে কোন বস্তু 
গ্রহণ না করেন, তখন তাঁহার অপরের সহিত বাধ্যবাধকতা না৷ 
থাকাতে তিনি স্বাধীন ও মুক্তস্বভাব হুইয়। যান । তাঁহার মন 
শুদ্ধ হহইয়। যায়, কারণ দানগ্রহণ করিতে গেলে দাতার পাপ গ্রহণ 
করিতে হয় । উহা মনের উপর ্ডরে স্তরে লাগিয়। থাকে, 
স্ৃতরাঁৎ উহ! সর্বপ্রকার পাপের আবরণে আবৃত হুইয়। পড়ে । 
এহ পরিশ্রহু ত্যাগ করিলে মন শুদ্ধ হইক্সা বায়, আব ইহ) হইতে 
যে সকল ফললাভ হয়, তন্মধ্যে পুর্ববজন্ম স্থৃতিপথে আরূঢ় হওয়া 
প্রথম । তখনই সেই যোগী সম্পূর্ণরূপে তাহার নিজ লক্ষ্যে 
দৃঢ় হইয়। থাকিতে পারেন। কারণ তিনি দেখিতে পান যে, 
এত দিন তিনি কেবল যাওয়]-আস। করিতেছিলেন । তিনি 
তখন হইতে দৃঢ়প্রতিভ্ঞারূঢর হন যে, এইবার আনি মুক্ত হুইব, 
আমি আর যাওন্ন-আস। করিব না,» আর প্রক্কতিন দাস 
হুইব ন! । 

শোৌঁচাৎ স্বাঙ্গজুগুপ্না পরৈরসংসর্সঃ ॥ ৪০ ॥ 

্ুত্রার্থশৌচ প্রতিষ্ঠিত হইলে নিজের শরীরের 
প্রতি খ্বণার উদ্রেক্ক হয়, পরের সহিতও সঙ্গ করিতে আর 
প্রবৃত্তি থাকে না । 

ব্যাখ্যা-যখন বাস্তবিক বাহ ও আভ্যস্তর উভস্ব প্রকার 
শৌচ সিদ্ধ হয়, তখন শরীরের প্রতি অযত্ন আইসে, উহাকে 
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কিসে ভাল বাঁখিব, কিসেই বা উহ! সুন্দর দেখাইবে, এ সকল 
ভাব একেবারে চলিয়। যাক । অপরে বাহাকে অতি ছন্দর 
মুখ বলিবে তাহাতে জ্ঞানের কোন চিহ্ন ন! থাকিলে যোগীর 
নিকট তাঁহ! পশুর মুখ বলিয়। প্রতীয়মান হইবে । জগতের 
লোকে যে মুখে কোন বিশেষত্ব দেখে না, তাহার পশ্চাতে 
চৈতন্য প্ৰকাশ থাকিলে তিনি তাহাকে স্বসীয় মুখশী৷ বলিবেন। 
এই দেহতৃষ্ণ। মন্সস্যসীবনের এক মহ। উপদ্রব । স্থতরাং 
শোৌচপ্রতিষ্ঠার প্রথম লক্ষণ এই প্রকাশ পাইবে যে, তুমি আপনাকে 
আর একটি শরীরমাত্র বলিয়। ভাবিতে পারিবে না। যখন এই 
পবিত্রতা আমাদের মধ্যে বাস্ডবিক প্রবেশ করে, তখনই আমর! 
এই দেহ-ভাবকে অতিক্রম করিতে পাবি । 
স্বশুদ্ধিসৌমনস্ডৈকাণ্ৰ্যেন্দ্ৰিয়- 
জয়াত্মদৰ্শনযোগ্যত্বানি চ ॥ ৪১ ॥ 

স্ত্রার্থঁএই শৌচ হইতে সত্ব-শুদ্ধি, সৌমনস্ত 
অর্থাৎ মনের প্রফুল ভাব, একাশ্রতা, ইন্দ্রিয়জয় ও 
আত্মদর্শনের যোগ্যতা লাভ হৃইয়! থাকে । 

ব্যাখ্য!-_এই শৌচ অভ্যাসের দ্বার। সত্ব পদার্থ বদ্ধিত 
হইবে, স্থতরাং মনও একাগ্র ও সম্ভোষপুর্ণ হইবে । তুমি 
খন্মপরথে অগ্রসর হইতেছ, ইহার প্রথম লক্ষণ এই দেখিবে যে, 
তুমি বেশ সম্ভোবলাঁভ করিততছ । বিষাদপুর্ণ ভাব অবশ্য 
অঙ্গীর্ণ রোগের ফল হইতে পারে, কিন্তু তাহা ধৰ্ম্ম নহে । স্যখই 


সত্তের স্বভাবসিদ্ধ ধৰ্ম্ম ; সাত্বিক ব্যক্তির পক্ষে সমুদয়ই চ্মখমস 
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বলিয়। বোধ হয়, স্থতরাং যখন তোমার এই আনন্দের ভাব 
আসিতে থাকিবে তখন তুমি বুঝিবে যে, তুমি যোগে খুব 
উন্নতে করিতেছ। কষ্ট বাহ কিছু, সকলই তমোগুণ প্রভব ; 
স্থতরাং এ কষ্ট যাহাতে নাশ হয়, তাহা করিতে হইবে । 
অতিশয় ৰিঁবাদাচ্ছন্ন হইয়। মুখ ভার করিয়! রাখ! তমোগুণের 
একটি লক্ষণ । সবল, দৃঢ়, স্স্থকায়, যুবা ও সাহসী ব্যক্তিরাই 
যোগী হইবার উপযুক্ত । যোগীর পক্ষে সমুদয়ই স্থখময় বলিয়। 
প্রতীয়মান হয়; তিনি যে কোন মন্ুষ্যমুত্তি দেখেন, তাহাতে 
তাহার আনন্দ উদয় হয়। ইহাই ধান্মিক লোকের চিহ্ন । 
পাপই কষ্টের কারণ, আর কোন কারণ হইতে কষ্ট আসলে 
ন! । বিষাদমেঘাচ্ছন্গ ' মুখ লইয়। কি হইবে? উহা কি ভয়ানক 
দৃশ্য ! এইরূপ মেখাচ্ছত্র মুখ লইয়া বাহিরে যাইও না। কোন 
দিন এইরূপ হুইলৈ, দ্বারে অর্গলবদ্ধ করিয়! কাটাইয়্ন। দাও । 
জগতের ভিতর এই ব্যাধি সংক্রানিত করিয়। দিবার তোমার 
কি অধিকার :আছে? যখন তোমার মন সংযত হইবে, তখন 
তুমি সমুদয় শরীরটাকে বশে রাখিতে পারিবে। তখন আর 
তুমি এই যন্ত্রের দাস থাকিবে না; এই দেহযন্রই তোমার দাসবৎ 
হইন্বা থাকিবে । এই দেহ্যন্র আত্মাকে আকর্ষণ করিয়া নিম্নদিকে 
ন! লইস্স। গিয়! উহাই তাহার মুক্তিপথে মহান সহায় হইবে । 


সক্তভোযবাদনুভম2 স্থখলাভঃ ॥ ৪২ ॥ 
স্থত্ৰার্থ_-সস্তোষ হইতে পরম সুখখলাভ হয় ॥ 


কাযেক্ছিয়সিদ্ধিরশুদ্ধিক্ষয়াভপসহ ॥ ৪৩ ॥ 
২৪৯ 
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স্ত্রার্থ _অশুদ্ি-ক্ষয়-নিবন্ধন ভপাস্তা হইতে দেহ ও 
ইন্দ্রিয়ের নানাপ্রকার শক্তি আসে । 


ব্যাখ্যা তপস্ত।(র ফল কখন কখন সহস। দূরদর্শন, দৃরশ্রবণ 
ইত্যাদি রূপে প্রকাশ পায় | দন 


স্বাধ্যায়াদিষদেবতাসহ্প্রয়োগহ ॥ ৪৪ ॥ 


স্ত্রার্থ- মন্ত্রাদির পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ বা অভ্যাস দ্বারা 
ইষ্টদেবতাঁর দর্শনলাভ হইয়া থাকে । 

ব্যাখ)1-- যে পরিমানে উচ্চ প্রাণী দেবতা, খষি, সিদ্ধ) দেখিবার 
ইচ্ছ] করিবে. অভ্যাস ও সেই পরিমাণে অধিক করিতে হইবে । 


সমাধিসিদ্িবীশ্বরপ্রাণধানাত ॥ ৪৫ ॥ 


সুত্রার্থ-ঈশ্বরে সমুদয় অর্পণ করিলে সমাধিলাভ- 
হইয়া! থাকে । 


ব্যাখ্য)--ঈশ্বরে নির্ভরের দ্।/র। সমাধি ঠিক পূর্ণ হয় । 
স্থির স্থখমাসনম্‌ ॥ ৪৬ ॥ 


সুূত্রার্থঁযে ভাবে অনেকক্ষণ স্থিরভাবে সুখে বসিয়! 
থাক! যায়, তাঁহার নাম আসন । 

ব্যাখ্যা--এক্ষণে আসনের কথা বল) হইবে। যতক্ষণ 
ভুমি স্থিরভাবে অনেকক্ষণ বসিয়। থাকিতে . না পাঁরিতেছ, 
ততক্ষণ তুমি প্রাণায়াম ও অন্তান্ত সাধনে কিছুতেই ক্ৃতকাধ্ 
হইবে ন! । আসন দৃঢ় হওয়ার অর্থ এই, তুমি শরীরের সভা 
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মোটেই অনুভব করিতে পারিবে. না। এইরূপ হইলেই 
বাস্তবিক আসন দৃঢ় হইয়াছে, বল! যাক্স। কিন্ত সাধারণ 
ভাবে তুমি যদি কিয়ৎক্ষণের জন্য বসিতে চেষ্টা কর, তোমা 
ন।নাপ্রকার বিদ্ধ আসিতে থাকিবে । কিন্তু যখনই তুমি 
এই স্কুলর্কেহভা ববিবর্ঞিত হইবে, তখন তোমার শরীরের 
অস্তিত্ব পধ্যস্ত অনুভূত হইবে না। আর তুমি স্থখ অথব! 
হঃখ কিছুই অনুভব করিবে না। আবার যখন তোমার 
শরীরের জ্ঞান আসিবে, তখন তুমি অন্তভবৰ করিবে বে, আমি 
অনেকক্ষণ বিশ্রাম করিলাম । যদি শরারকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম 
দেওয়। সম্ভব হয়, তবে উহা এইরূপেই হইতে পারে । যখন 
তুমি এইরূপে শরীরকে নিজ অধীন করিয়। উহাকে দৃঢ় রাখিতে 
পারিবে, তখন তোমার সাধন দৃঢ় হইয়াছে জানিবে। কিন্ত 
যতক্ষণ তোমার শারীতিক বিদ্ববাধাগুলি আলিতে থাকিবে, ততক্ষণ 
তোমার আরুমণ্ডলী চঞ্চল থাকিবে এবং ভুমি কোনরূপে মনকে" 
একাগ্র করিয়! রাখিতে পারিবে না । 


প্রযত্রশৈথিল্যান্তসমাপন্ভিভ্তাম্ঞ্ 5৭ 


স্ত্র্থ_শরীনে যে এক প্রকার অভিমানাসত্মক 
ও্রষ্ত্ব আছে, তাহ। শিথিল করিয়। দিয়। ও 'অনস্তের 
চিন্ত! দ্বারা আসন স্থির ও সুখকর হইতে পাঁরে। 

ব্যাখ্য।-_অনস্তের চিস্তা দার! আসন অবিচলিত হইতে 


পারে। অবশ্য আমর] সেই সর্বহন্বাতীত অনন্ত (ব্রহ্ম ) 
| ৫৯ 


একী 
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সম্বন্ধে (সহজে ১ চিনস্ত। করিতে পারি না, কিন্ত আমরা অনন্ত 
আকাশের বিষয় চিন্ত করিতে পাতি । 


ততে! দ্বন্বানভিঘাত৪ ॥ ৪৮ ॥ 
স্থত্রার্থঁ_এইরূপে আসন জয় হইলে, তখন ছন্দ-_ 
পরম্পরা আর কিছু বিল্ উৎপাদন করিতে পারে না । 
ব্যাখ্য।-- ছন্দ অর্থে শুভ-অশুভ, শীত-উষ্ত, আলোক- 
অন্ধকার, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি বিপরীতধন্্মক ছুই ছুই পদার্থ । 
এগুলি আর তখন তোমাকে চঞ্চল করিতে পারিবে ন! 
তস্মিন্‌ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়েতিবিচ্ছেদঃ 
প্রাণায়ামঃ ॥ 95৯ ॥ 


স্রত্রার্থ--এই আসন জয়ের পর শ্বাস ও প্রশ্বাস 
উভয়ের গতি সংযত করাকে প্রাণায়াম বলে । 


ব্যাখ্যা-যখন এই আসন জিত হয়, তখন এই শ্বাস- 
প্রশ্বাসের গতিভঙক্গ €( অভাব ১ করিয়! দিয়। উহাকে জয় করিতে হইবে, 
স্ৃতরাং, এক্স ব্রাণায়ামেকষ্ধ বিষয় আরম্ভ হইল । প্রাণায়াম 
কি? না-শরীরস্থিত জীবনীশক্তিকে বশে আনয়ন। যদিও 
প্রাণ শব্দ সচরাচর শ্বাস অর্থে ব্যবহৃত হইয়। থাকে কিন্ত 
বাস্তবিক উহ শ্বাস নহে । প্রাণ অর্থে জাগতিক সমুদয় শক্তি- 
সমষ্ট । উহ। প্রত্যেক দেহে অবস্থিত শক্তিন্বরূপ, আর উহার 
আপাতপ্রতীয়মান প্রকাশ-_-এই ফুসফুসের গতি । প্রাণ যখন 
শ্বাসকে ভিতর দিকে আকর্ষণ করে, তখনই এই গতি 

২৫২ 


বোগক্ত্র 


আরম্ভ হয় ; প্রাণায়াম করিবার সময় আমরা উহাকেই সংযম 
করিবার চেষ্টা করিয়। থাকি। এই প্রাণের উপর শক্তিলাভ 
করিতে হইলে, আমর!। প্রথমে শ্বাসপ্রশ্থাসকে সংযম করিতে 
আর্ত করি, কারণ উহাই প্রাণজয়ের সর্ববাপেক্ষ। সহজ পন্থ! | 


বাহ্ফাভ্য স্তর স্তম্ভর্বত্তিঃ দেশ কালসংখ্তাভিঃ 
পরিদৃষ্টে। দীর্ঘসুন্মমঃ ॥ ৫০ ॥ 


স্ত্রার্থ-__বাহ্যবৃত্ি, আভ্যম্তরবৃত্তি ও স্তম্তবৃত্তি ভেদে 
এই ওাণামীম ত্রিবিধ ; দেশ, কাল, সংখ্যার দ্বার! 
নিয়মিত এবং দীর্ঘ বা স্তম্ম হওয়াতে উহাদেরও আবার 
নানাপ্রকার ভেদ আছে । 


ব্যাখ্যা-এই প্রাণায়াম তিন প্রকার ক্রিয়ায় বিভক্ত । প্রথম 
যখন আমর! শ্বাসকে অভ্যন্তরে আকর্ষণ ও ধারণ করি ; দ্বিতীয়-_যখন 
আমরা উহা বাহিরে প্রক্ষেপ ও ধারণ করি ; তৃতীয়__যখন শ্বীস ও 
প্রশ্বাস ফুসফুসের মধ্যে বা বাহিরে ধীরে ধীরে সংকুচিত হুইয়| ধুত হয় ॥ 
উহার] আবার দেশ, কাল ও সংখ্য! অন্স্লারে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ 
করে । দেশ অর্থে--প্রাণকে শরীরের কোন অংশবিশেবে আবদ্ধ রাখা 
(অথব। তাহার পদৈর্খ্য লক্ষ্য কর) । সময় অর্থে প্রাণ কোন্‌ 
স্থানে কতক্ষণ রাখিতে হইবে, এবং সংখ্য। অর্থে কতবার এরূপ 
করিতে হইবে, তাহ! বুঝিতে হইবে । এই জক্য কোথায়, কতক্ষণ ও 
কতবার রেচকার্দি করিতে হইবে, ইত্যাদি কথিত হুইয়। থাকে ॥ 
এই প্রাণায়ামের ফল উদঘাত অর্থাৎ কুণুলিনীর জাগরণ । 

২৫৩ 
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বাহ্যফাভ্যস্তর বিষয়াক্ষেপী চতুর্থত ॥ ৫১ ॥ 
স্রত্রার্থ চতুর্থ প্রকার প্রাণায়াম এই যে, যাহাতে 
প্রাণায়ামের সময় বাহ্য বা আভ্যস্তর গতির অভাব হয় । 
ব্যাথ্য৷_ইহ। চতুর্থ প্রকার প্রাণাক্সীম ॥ ইহাতে পূর্ব্বোক্ত 
চিন্ত[সহক্কুত দীর্ঘকাল অভ্যাসের দ্বার? স্বাভাবিক কুস্তক 
€ স্তম্তবুত্তি ১ হইন1 থাকে ৷ অন্ধ প্ৰাণায়ামগুলিতে চিন্তার সংস্রব নাই । 
ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্‌ ॥ ৫২ ॥ 
স্ুত্রার্থ তাহা! হইতেই চিত্তের "প্রকাশের আবরণ 


ক্ষয় হইয়া যায়। 

ব্যাখ্যা চিত্তে স্বভাবতঃই সমুদয় জ্ঞান রহিয়াছে, উহ 
সত্পদার্থ ছার! নির্ল্মিত, উহ! কেবল রজঃ ও তমোদ্বার। আবৃত হইক্স! 
আছে । প্রাণায়াম দ্বার! চিত্তের এই আবরণ চলিক্স। যায় । 


ধারণা চ যোগ্যতা মনসহ ॥ ৫৩ ॥ 
স্রত্রার্থ__€ তাহ! হইতেই ) ধারণায় মনের 


যোঁগ্যত! হয় । রি 
ব্যাখ্য--এই আবরণ চলিয়। গেলে আমর! মনকে একা গ্র 


করিতে সমর্থ হইক্বা থাকি | 
স্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিক্ডস্বব্ূপানুকার 
ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহার ॥ ৫৪ ॥ 
স্ত্রার্থ-যখন ইন্দ্রিসগণ তাহাদের নিজ নিজ 


৫৪ 


যোগস্থত্ 


বিষয় পরিত্যাগ করিয়া যেন চিত্তের স্বরূপ গ্রহণ করে, 
তখন তাঁহাকে প্রত্যাহার বলা যায় । 

ব্যাখ্যা_এই হন্দিয়গুলি মনেরই বিভিন্ন অবস্থা মাত্র । 
মনে কর, আমি একখানি পুস্তক দেখিতেছি । বাস্তবিক এ 
পুস্তকাকতি বাহিরে নাই । উহ কেবল মনে অবস্থিত । 
বাহিরের কোন কিছ ত্র আক্কৃতিটিকে জাগাইয়। দেয় মাত্র 
বাস্তবিক উহ! চিত্তেই আছে । এই হন্দ্ৰিয়গুলি, যাঁহ। তাহাদের 
সম্মুখে আসিতেছে, তাহাদেরই সহিত মিশ্রিত হইয়। তাহাদেরই 
আকার গ্রহণ করিতেছে ॥ যদি তুমি মনের এই সকল ভিন্ন 
ভিন্ন আকৃতি-ধারণ নিবারণ করিতে পার, তবে তোমার 
মন শান্ত হইবে এবং ইন্দিয়গুলিও মনের অনুরূপ হইবে । হহাকেই 
প্রত্যাহার বলে । 


ততঃ পরমাবশ্যতেন্দ্রিয়াণাম্‌ ॥ ৫৫ ॥ 


সুত্রার্থ_তাহ। হইতেই ইব্ড্রিযসগণ সম্পূর্ণরূপে 
জিত হইয়া থাকে | 

ব্যাখ্য।-_ যখন যোগী হন্দ্রিয়গণের এইরূপ বহিবস্তর 
আকুতি ধারণ নিবারণ করিতে পারেন ও মনের সহিত উহু'- 
দিগকে এক করিয়!। ধারণ করিতে ক্তকাধ্য হন, তখনই 
ইক্দ্রিরগণ সম্পূর্ণরূপে জিত হুইয়। থাকে । আর যখনই হন্দ্িয়গণ 
জিত হয়, তখনই সমুদয় আমু» সমুদয় মাংসপেশী পর্য্যন্ত আমাদের 
বশে আসিয়। থাকে, কারণ ইন্দ্রিয়গণহ৷ সর্বপ্রকার অনুভূতি ও 
কাধ্যের কেক্ররত্বরূপ । এই হইন্দিয়গণ জ্ঞানেন্দ্রিস্ব ও কর্ম্মেন্দ্রিয় 


EC ™ 
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এই ছুই ভাঁগে বিভক্ত। স্থতরাং যখন ইন্দ্রিয়গণ সংযত হুইবে, 
তখন যোগী সর্বপ্রকার ভাব ও কাধ্যকে জয় করিতে পাঁরিবেন। 
সমুদয় শরীরটিই তাহার অধীন হহয়। পড়িবে । এইরূপ অবস্থা- 
লাভ হইলেই মানুষ দেহধারণে আনন্দ অনুভব করে। তখনই 
সে যথার্থ সত্যভাবে বলিতে পারে “আমি জন্মিয়াছিলাম 
বলিয়। আমি সুখী ।” যখন হন্দিয়গণের উপর এইরূপ শক্তিলাভ 
হয়, তখনই বুঝিতে পার! যায়, এই শরীর যথার্থ ই অতি অদ্ভুত 


পদার্থ । 


২৫৬ 


ভূতীয় অধ্যায় 
বিভুূতি-পাঁদ 


এক্ষণে বিভূতি-পাঁদ আসিল ৷ - 
দেশবন্ধশ্চিভস্য ধারণা ॥ ১ ॥ 


স্ত্রার্থচি্তকে কোন বিশেষ বস্তুতে বদ্ধ করিয়া 
রাখার নাম ধারণা । 

ব্যাখ্য। _বখন মন শরীরের ভিতরে অথব। বাহিত্রে কোন 
বস্তুতে সংলপ্র হয় ও কিছুকাল এ ভাবে থাকে, তাহাকে ধারণ? 
বলে। 


তত্ৰ প্রত্যয়ে কতানত! ধ্যানম্‌ ॥ ২ ॥ 


স্তত্রার্থঁসেই বস্তবিষয়ক জ্ঞান নিরস্তর একভাবে 
প্রবাহিত হইতে থাকিলে তাঁহাকে ধ্যান বলে । 

ব্যাখ্য।-_-মনে কর, মন যেন কোন একটি বিষয় চিন্ত। 
করিবার চেষ্টা করিতেছে, কোন একটি বিশেষ স্থানে যথ।, 
মন্ডকের উপরে, অথব। হৃদয় ইত্যাদি স্থানে আপনাকে ধরিক। 
রাখিবার চেষ্টা করিতেছে । যদি মন শরীরের কেবল ক্র অংশ 
দিয়াই সর্বপ্রকার অনুভূতি গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, শরীরের 
আব সমুদয় ভাগকে যদি বিষয়গ্রহণ হইতে নিবৃত্ত রাখিতে পারে, 
তবে তাঁহার নাম ধারণা» আর যখন আপনাকে খানিকক্ষণ 
এ অবস্থায় রাখিতে সমর্থ হয়, তাঁহার নাম ধ্যান । 

২৫৭ 
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তদেবার্থমান্রনির্ভাসং স্বরূপশ্ুন্য মিব সমাধি ॥ ৩ ॥ 


স্ুত্রার্থ__ তাহাই যখন সমুদয়, বাশ্থোপাধি পরিত্যাগ 
করিয়া কেবল অর্থ-মাত্রকে প্রকাশ করে, তখন সমাধি 
আখ্যা প্রাপ্ত হয়। 

ব্যাখ্যা_যখন ধ্যানে বস্তর* আকৃতি বা বাহাভাগ পরিত্যক্ত 
হয়, তখনই এই সমাধি অবস্থা আসে। মনে কর, আমি এই 
পুস্তভকখানি সম্বন্ধে ধ্যান করিতেছি ; মনে কর, যেন আমি উহার 
উপর চিত্তসংবম করিতে ক্কৃতকাধ্য হইলাম, তখন কেবল কোনরূপ 
কানে অপ্রকাশিত অর্থনামধেক্সম আভ্যন্তরীণ অন্ভূতিশুলি 
আমাদের জ্ঞানে প্রকাশিত হইতে লাগিল। এইরূপ ধ্যানের 
অবস্থাকে সমাধি বলে ৷ 

অযরমোকভ্র সংযবমঃ 1 ৪ ॥ 

স্ত্ার্থঁএইহ তিনটি যখন একত্র অর্থাৎ এক বস্তুর 
সঙন্বন্ধেই অভ্যস্ত হয়, তখন তাঁহাকে সংযম বলে । 

ব্যাখ্যা--যখন কেহ তাহার নিজের মনকে কোন নির্দিষ্ট দিকে 
লইয। গিক্সা সেই বস্তুর উপর কিছুক্ষণের জন্তু ধারণ করিতে 
পারেন, পরে তাহার অন্তর্ভাগকে উহার বাহন আকার হইতে 
পৃথক করিয়া অনেকক্ষণ থাকিতে পারেন, তখনই সংযম হইল । 
অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই সমুদয়গুলি একটির পর আর 
একটি ক্রমাদ্বয়ে এক বস্তুর উপরে হইলে একটি সংযম হইল । তখন 
বস্তর বাহা আকারটি কোথাস্ম চলিম্না যায়, মনে কেবল তাহার 
র্থমাত্র উদ্ভাসিত হইতে থাকে । 


২৫৮ 


যোগস্হত্র 


তভ্জয়া এও্রভ্ভালোকহ ॥ ৫ ॥ 

সুত্রার্থ-এই সংযমের দ্বারা যোগীর জ্ঞানালোকের 
প্রকাশ হয়। ৃ 

ব্যাখ্যা-_ যখন কোন ব্যক্তি এই সংঘমসাধনে ক্তকাধ্য 
‘হয়, তখন সমুদয় শক্তি তাহার গ্ন্ডে আপসিয়। থাকে । এই 
সংষমই যোগীর জ্ঞান্লাভের প্রধান যন্ত্রহ্বরূপ । জ্ঞানের বিষ 
অন্ভ্ত । উহার স্থল, স্থুলতর, স্থুলতম ১ স্ল্ম, স্হক্মতর” স্স্মতম 
ইত্যাদি নান। বিভাগে বিভক্ত । এই সংযম প্রথমতঃ স্থল 
বস্তুর উপর প্রয়োগ করিতে হয়, আর যখন স্থলের জ্ঞানলাভ 
হইতে থাকে, তখন একটু একটু করির। সোপানক্রমে উহ। স্ুশ্্বতর 
বস্তুর উপর প্রয়োগ করিতে হইবে । 


তস্য ভূমিযু বিনিয়োগঃ ॥ ৬ ॥ 
স্তত্রার্থ_এই সংযম সোপানক্রমে প্রয়োগ কর! 
উচিত । 
ব্যাখ্য।-_খুব দ্রুত যাইবার চেষ্টা করিও না, এই স্তর 
এইরূপ সাবধান করিস্ন। দিতেছে । 
ভ্ৰয়যস্তরঙ্গং পুর্ব্বেভ্যঃ ॥ ৭ ॥ 


সুত্রার্থ_এই তিনটি যোগীর পূর্ববকথিত সাধনগুলি 
হইতে অধিক অন্তরঙ্গ সাধন । 
ব্যাখ্যা পুর্বেবে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যা- 
হারের বিষয় কথিত হইন্সাছে । উহার ধারণা, ধ্যান ও সমাধি. 
২৫৯ 
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হইতে বহ্রিঙ্গ । এই ধারণাদি অবস্থা লাভ করিলে অবশ্য 
ম।নব সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান হইতে পারে, কিন্তু সর্বভ্ঞভত। ব॥ 
সর্ববশাক্তিমন্া ত মুক্তি নহে । কেবল প্র ত্রিবিধ সাধন দ্বার! 
মন নিকিবকলক অর্থাৎ, পরিণামশুন্য হইতে পারে নাগ এ ত্রিবিধ 
সাধন আয়ত্ত হইলেও দেহধারণের বীজ থাকিয়। যাইবে । যখন 
সেই বীজণুলি, যোগীদের ভাষান্ বাহাকে ভজ্জিত বলে, 
ভাঁহাই হইক্স। যার, তখন তাঁহাদের পুনরায় বৃক্ষ উৎপন্ন করিবার 
উপযোগী শক্তিটি নষ্ট হহর। যার । শক্তিসমূহ কখনই বীজগুলিকে 
ভর্ভিজিত করিতে পারে ন।। | 


তদপি বহিরঙ্গং নিববাঁজস্ত ॥ ৮ ॥ 
সুত্রার্থ_ কিন্ত এই সংযমও নিব্বাজ্জ সমাধির পক্ষে 


বহিরঙ্গত্ববপ | 
ব্যাখ্যা এই কারণে নিববীজ সমাধির সহিত তুলন। 


করিলে এইশুলিকেও বহিবঙ্গ বলিতে হইবে । সংষম লাভ 
হুইলে আমরা বস্তুতঃ সর্বোচ্চ সমাধি অবস্থা! লাভ না কিক! 
একটি নিম্নতর ভূমিতে মাত্র অবস্থিত থাকি । সেহ অবস্থায় 


এই পরিদৃশ্তমান জগৎ বিছ্ধমান থাকে, সিদ্ধিদকল এই 
জগতেরই অন্তর্গত । 
বু্যুণখান-নিরোধসংস্কারয়রোরভিভব প্রাহুর্ভাবে! 
নিরোধক্ষণচিত্তান্বয়ে নিরোধপরিণামহ ॥ ৯ ॥ 


স্থত্ৰার্থ__যখন ব্যান অর্থাৎ মনশ্চাঞ্চল্যের 
২৬০ 


যোঁগস্ডত্ৰ 


অভিভব ( নাশ) ও নিরোধ-সংস্কারের আবির্ভাব হয়, 
তখন চিত্ত নিরোধনামক অবসরের অনুগত হয়, উহাকে 
নিরোধপরিণাম বলে । 


ব্যাখ্যা ইহার অর্থ এই যে, সমাধির গ্রথম অবস্থায় 
মনের সমুদয় বৃত্তি নিরুদ্ধ হয় বটে, কিন্ত সম্পূর্ণরূপে নহে; 
কারণ তাহ! হইলে কোন প্রকার বুভিই থাকিত না। মনে 
কর, মনে এমন এক শাকাঁর বুক্তি উদয় হইয়াছে, যাহাতে 
মনকে হন্দিরের দিকে লইয়। যাইতেছে, আর যোগী শ্র বুৃত্তিকে 
সংযম করিবার চেষ্ট। করিতেছেন । এ অবস্থায় শ্রী সংঘমটিকেও 
একটি বুত্তি বলিতে হইবে । একটি তরঙ্গ আর একটি তরঙ্গের 
দ্বার! নিবারিত হইল, স্থতরাং উহ। সর্বতরঙ্গের নিবৃত্তিরূপ 
সমাধি নহে, কারণ এক সংযমটিও একটি তরঙ্গ! তবে যে 
অবস্থায় মনে তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিতে থাকে, তদপেক্ষ। এই 
নিম্নতর সমাধি সেই উচ্চতর সমাধির নিকটবর্তী বটে । 


ভতস্ত প্রশানজ্তবাহিত! সংক্কারাৎ ॥ ১০ ॥ 
স্তত্রার্থ__অভ্যাসের দ্বার! ইহার স্থিরত! হয় । 
ব্যাখ্য।-_প্রতিনিন নিয়মিতরূপে অভ্যাস করিলে ও সদাসর্ববদ। 
একাঁগ্রতার শক্তি লাভ করিলে মনের এই নিয়ত সংযম প্রবাহাকানে 
চলিতে থাকে ও উহার স্থিরত! হয় । 
সর্ব্বার্থ তৈকাগ্রতয়োহ ক্ষয়োদযের চিতুস্ত 
লঅমাবিপরিণামহ ॥ ১১ ॥ 
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স্রত্রার্থ__মনে সর্বপ্রকার বস্ত্ত গ্রহণ করা ও একাপ্রতা- 
এই দুইটি যখন যথাক্ৰমে ক্ষয় ও ভদয় হয়, তাহাকে 
চিত্তের সমাধি-পরিণাম বলে । 

ব্যাখ্য।"__মন সর্বদাই নানাপ্রকার বিষয় গ্রহণ করিতেছে, 
সর্বদাই সর্বপ্রকার বস্ততেই যাইতেছে. । আবার মনের এমন 
একটি উচ্চতর অবস্থা রহিয়াছে, যখন উহ। একটিমাত্র বস্তু গ্রহণ 
করিয়। আর সকল বস্তুকে ত্যাগ করিতে পারে। এই এক বস্তু 
গ্রহণ করার ফল সমাধি । 

শান্তোদিতে! তুল্যপ্রত্যয়ে চিত্তস্যৈকা- 

গ্রতাপরিণামঃ ॥ ১২ ॥ 

স্রত্রার্থ_ঘখন মন শীস্ত ও উদ্দিত অর্থাৎ অতীত 
ও বৰ্ত্তমান উভয় অবস্থাতেই তুল্য-প্রত্যয় হয়, অর্থাৎ 
উভয়কেই এক সময়ে গ্রহণ করিতে পারে, তাহাকে 
চিত্তের একাঁশ্রতা-পরিণাম বলে ! 

ব্যাখ্য মন একাপ্র হইয়াছে, কি করিযশ্ন। জানা যাইবে ? 
মন একাঁগ্র হইলে সময়ের কোন জ্ঞান থাকিবে ন!। যতই 
সময়ের জ্ঞান চলিয়। যায়, আমর) তত একাগ্র হইতেছি* 
বুঝিতে হইবে । আমর! সাধারণতঃ দেখিতে পাই, যখন আমর! 
. খুব আগ্রহের সহিত কোন প্ুন্ডকপাঁঠে মগ্প হই, তখন সময়ের 
দিকে আমাদের মোটেই লক্ষ্য থাকে না) যখন আবার পুশ্ডক- 
পাঠে বিরত হই, তখন ভাঁবিয়। আশ্চর্য্য হই যে, কতখানি সময় 
অমনি চলিক্সা। গিয়াছে। সমুদয় সময়টি যেন একত্রিত হুহয়। 
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বর্তমানে একীভূত হইবে । এই জন্তই বল! হইয়াছে, যতই অতীত, 
বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আসিয়! নিশিয়। একীভূত হইক্সা যায়, মন্‌ 
ততই একা প্র হইয়। থাকে । 


এতেন ভুতেন্দ্দিয়েযু ধশ্মলক্ষণাবস্থা 
পরিণাম! ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ১৩ ॥ 


স্ত্রার্থ-ইহার দ্বারাই ভূত ও হন্দ্রিয়ের যে ধর্ম্ম, 
লক্ষণ ও অবস্থারূপ পরিণাম আছে, তাহার ব্যাখ্যা! 
কর! হইল । 
ব্যাখ্য।-_ পূৰ্বৰ তিনটি স্তৰে যে চিত্তের নিরোধাদি পরিণামের 
কথ। বল! হইয়াছে, তন্দাা ভূত ও ইন্ডিক্সের ধৰ্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থারূপ 
তিন প্রকার পরিণামের ব্যাখ্যা কর! হইল । মন ক্রমাগত ' 
বৃত্তিরূপে পরিণত হইতেছে», ইহা? মনের বখর্ন্মরূপ পরিণাম। 
উহ? যে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত এই তিন কালের মধ্য 
দিয়। চলিতেছে, ইহাই মনের লক্ষণরূপ পরিণাম; আঁর কখনও 
যে নিরোধ-সংস্কার প্রবল ও  ব্যুন্খান-সংস্কার দুর্বল অথব। 
তাহার বিপরীত হয়, ইহা মনের অবস্থারূপ পরিণাম। মনের 
এই পরিণামত্রয়ের সন্তান ভূত ও হন্দিয়ের ত্র্রিবিধ পরিণামও 
বুঝিতে হহবে। যথা» সম্বত্তিকারূপ বন্মীর পিশুরূপ ধন্ম গিয়। 
উহাতে যে ঘটাকার ধন্ম আবিভূত হয়, তাহা! বর্ম্ম-পরিণাম । 
এ 'ঘটেব। বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ অবস্থাকপ পরিণামকে 
লক্ষণ-পরিণাম এবং উহার নুতনত্ব ও পুরাতনত্বাদি অবস্থারূপ 
পরিণামকে অবস্থা-পরিণাম বলে । 
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পূৰ্বৰ পুর্ব সুত্রে যে সকল সমাধির বিষয় কথিত হইয়াছে, 
তাঁহাদের উদ্দেশ্য, যোগী যাহাতে মনের পরিণামগুলির উপর 
ইচ্ছাপুর্ববক ক্ষমত! সঞ্চালন করিতে পারেন । তাঁহ! হইতে পূর্ব্বোক্ত 
সংযমশক্তি লাভ হইয়। থাকে । 

শান্তেোদিতাব্যপদেশ্যধন্মান্ুপাতী ধন্যাঁ ॥ ১৪ ॥ 

সুত্রার্থ_শাস্ত অর্থাৎ অতীত, উদিত (বর্তমান ) 
ও অব্যপদেশ্য ( ভবিষ্যৎ ) ধম্ম যাহাতে অবস্থিত 
তাঁহার নাম ধর্ম্মী ! 

ব্যাখ্য!--ধন্মী তাহাকেই বলে, বাহার উপর কাল ও সংস্কার 
কাধ্য করিতেছে, যাহা সর্বদাই পরিণামপ্রাপ্ত ও ব্যক্তভাব 
ধারণ করিতেছে । 

ক্রুমান্তত্বং পরিণামান্তত্তে হেতুই ॥ ১৫ ॥ 

স্রত্রার্থ ভিন্ন ভিন পরিণাম হইবার কারণ ভ্রমের 
বিভিন্নতা € পুববীপর পার্থক্য )। 

পরিণামভ্রয়সংবমাদতীতানাগতজ্ঞানম্‌ ॥ ১৬ ॥ 

ুত্রার্থ পুর্রবোক্ত তিনটি পরিণামের প্রতি চিত্তসংযম 
করিলে অতীত ও অনাগতের জ্ঞান উৎপন্ন হয় । 

ব্যাখ্য।- পুর্বে সংঘমের যে লক্ষণ কর! হইয়াছে, আমর 
তাহা বেন বিস্বাত না হই। যখন মন বস্তুর বাহাভাগকে 
পরিত্যাগ করিয়! উহার আভ্যন্তরীণ ভাবগুলির সহিত নিজেকে 


একীভূত করিবার উপঘুস্ত অবস্থাত্ উপনীত হয়, যখন দীর্ঘ 
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অভ্যাসের দ্বারা মন কেবল একমাত্র সেইটিই ধারণ করিয়া 
মুহূর্তমধ্যে সেই অবস্থায় উপনীত হইবাঁর শক্তি লাভ করে, তখন 
ভাহাকেই সংযম বলে । এই অবস্থা লাভ ককরিয়। যদি কেহ 
ভূত ভবিষ্যৎ, জানিতে ইচ্ছ। করেন, তাঁহাকে কেবল সংস্কারের 
পরিণামগুলির উপর সংযম প্রয়োগ করিতে হইবে । কতকগুলি 
সংস্কার বর্ত্তমান অবস্থায় কাধ্য করিতেছে, কতকগুলির ভোগ 
শেষ হইয়। গিয়াছে আর কতকগুলি এখনও ফল প্রদান করিবে 
বলিয়। সঞ্চিত রহিয়াছে । এইগুলির উপর সংযন প্রয়োগ করিয়। 
তিনি ভূত ভবিষ্যৎ, সমুদয় জানিতে পারেন । 
শব্দার্থ প্রত্যয়ানামিতররেতরাধ্য সাং সঙ্করস্তৎ প্রবিভাগ- 
ংযমাৎ সর্ববভতরুতজ্জনম্‌ ॥ ১৭ ॥. 
সুত্ৰার্থ--শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়ের পরস্পরে পরস্পরের 
আরোপ জন্য এইরূপ সকঙ্করাবস্থ। হইয়াছে, উহাদিগের 
প্রভেদগুলির উপর সংযম করিলে সমুদয় ভুতের শব্দজ্ঞান 
হইয়া থাকে । 
ব্যাখ্যা--শব্দ বলিলে বাহাবিষয়-__যাহাতে মনে কোন 
বৃত্তি জাগরিত করিয়। দেয়, তাহাকে বুঝিতে হইবে । অর্থ 
বলিলে যে শরীরাভ্যনস্তরীণ প্রবাহ ইন্দ্রিয়ছার দ্বার! লব্ধ বিষয়া ভি- 
ঘাঁতজনিত বেদনাকে লইয়॥ গিয়। মস্ডকে পঁহুছিয়। দেয়, তাহাকে 
বুঝিতে হইবে, আর জ্ঞান বলিলে মনের যে প্রতিক্রিয়।, যাহ। 
হইতে বিষয়াস্ভূতি হয় তাঁহাকেই বুঝিতে হইবে । এই তিনটি 


মিশ্রিত হুইয়াই আমাদের হন্দিয়গোচর বিষয় উৎপন্ম হয় । 
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মনে কর, আমি একটি শব্দ শুনিলাম, প্রথমে বহির্দেশে এক 
কম্পন হইল, তৎপরে শ্রবণেন্দ্রিয় ছারা মনে একটি বোধপ্রবাহ 
গেল, তৎপরে মন প্রতিঘাত করিল, আমি শব্দটিকে জানিতে 
পারিলাম। আমি ক্র যে শব্দটিকে জাঁনিলাম, উহ? তিনটি 
পদার্থের মিশ্রণ প্রথম কম্পন, দ্বিতীয় অনুভূতি প্রবাহ ও 
তৃতীয় প্রতিক্রিক্স। । সাধারণতঃ, এই তিনটি ব্যাপারে পৃথক 
করা যায় ন, কিস্তু অভ্যাসের দ্বারা যোগী উহা্দিগকে পৃথক 
করিতে পারেন । যখন মাচুষ এই কয়েকটিকে পৃথক করিবার 
শক্তিলাভ করে, তখন সে যে কোন শব্দের উপর সংযসপ্রক্সোগ 
করে, অমনিই যে অর্থপ্রকাঁশের জন্য ত্র শব্দ উচ্চারিত, তাহা। 
মন্রব্যক্লতই হউক ব। অন্ত কোন প্রাণীক্কতই হউক», তৎক্ষণাৎ 
বুঝিতে পারে । 


সংস্কার সাক্ষাৎক রণাৎ পুর্বজাতিজ্ভানম্‌ ॥ ১৮ ॥ 


সুত্রার্থ_সংস্কারগুলিকে প্রত্যক্ষ করিলে অর্থাৎ 
উহাদিগকে জানিতে পারিলে পুক্বজন্মের জ্ঞান হয় । 

ব্যাখ্য।-_আঁমরা যাহ? কিছু অনুভব করি, সমুদয়ই 
আমাদের চিত্তে তরঙ্গাকারে আদলিয়। থাকে, ভহ। আবার 
চিত্তের অভ্যন্তরে মিলাইয়! যায়, ক্রমশঃ স্ুস্মাৎ, স্ুশ্মতর হইতে 
থাকে, একেবারে নষ্ট হইয়। যায় ন!। উহা। তথায় যাইয়। অতি ' 
সুশ্্ম আকারে অবস্থান করে, যদি আমর ক্র তরঙ্গটিকে পুনরায় 
আনয়ন করিতে পারি, তাঁহ! হইলে তাহাই স্থতি হহল। হ্থত্রাং 
যোগী যদি মনের এই সমকস্ড পূর্ববসংস্কারের উপর সংযম করিতে 

শত 


যোগস্ত্ত 


পারেন, তবে তিনি পুর্ববজন্মের কথা স্মরণ করিতে আরম্ভ 
করিবেন । 


প্রত্যয়ন্য পরচিভজ্ভানম্‌ ॥ ১৯ ॥ 


্রত্রর্থ_ অপরের শরীরের যে সকল চিহ্ন আছে, 
তাহাতে সংযম করিলে সেই ব্যক্তির মনের ভাব 
জানিতে পারা যায় । 

ব্যাখ্য।--প্রত্যেক ব্যক্তির শরীরেই বিশেষ বিশেষ প্রকার 
চিহ্ন আছে, তদ্দ্ারা তাহাকে অপর ব্যক্তি হইতে পুথক করা! 
যাকস। যখন যোগী কোন ব্যক্তির . এই বিশেষ চিহ্ৃগুলির 
ভপর সংযম করেন, তখন তিনি সেই ব্যক্তির মনের অবস্থা 
জানিতে পারেন । 


ন চ তৎ সালন্বনং তস্যাবিষয়ীভূতত্বাৎ ॥ ২০ ॥ 


সুূত্রার্থ-কিনস্ক এ চিত্তের অবলম্বন কি, তাহা! 
জানিতে পারেন না, কারণ, উহ! তাহার সংযমের 
বিষয় নহে । 

ব্যাখ্যা পুর্বে যে শরীরের উপর সংযমের কথা বলা 
হইয়াছে, তন্দ্রা তাঁহার মনের ভিতরে তখন কি হইতেছে, 
তাহ জানিতে পার! যায় ন1। এখানে ছুইবার সংযম করিবার 
আবশ্যক হইবে, প্রথম শরীরের লক্ষণসমুহের উপর ও অতৎ্পরে 
মনের উপর সংযম প্রয়োগ করিতে হইবে । তাহ? হইলে যোগ 
সেই ব্যক্তির মনের সমুদয় ভাব জানিতে পারিবেন । 

৬ 


নাজযোগ 


কায়রূপসংযমাত্তদ্‌ শ্রাহ্যশক্িস্তস্ভে 
চক্ষুওপ্র কাশাহুসংযোগেহন্ডদ্ধানম্‌ ॥ ২১ ॥ 

স্তত্রার্থ__দেহের আকৃতির উপর সংযম করিয়া, 
এ অ.ক্ুতি অনুভব করিবার শক্তি স্তম্তিত ও চন্ষুর 
প্রকাশশক্তির সহিত উহার অসংযোগ হইলে যোগী 
লোঁকসমক্ষে অন্তহিত হইতে পারেন। 

ব্যাখ্য।-_মনে কর, কোন বোঁগী এই গৃহের ভিতর দণ্ডান- 
মান রহিয়াছেন, তিনি আপাতদৃষ্টিতে সকলের সমক্ষে অন্তহ্তি 
হইতে পারেন । তিনি যে বাস্তবিক অস্তহিত হন তাহ)? নহে, 
তবে কেহ তাহাকে দেখিতে পাইবে না এই মাত্র । শরীরের 
আকুতি ও শরীর এই ছুইটিকে তিনি যেন পৃথক করিব! 
ফেলেন । এটি বেন স্মরণ থাকে যে যোগী যখন এরূপ 
একাগ্রতা-শক্তি লাভ করেন যে, বস্তুর আকার ও তর্দাকার- 
বিশিষ্ট বস্তুকে পরম্পর পৃথক করিতে পারেন, তখন অরূপ 
অন্তদ্ধানশক্তি লাভ হইক্সা খথাকে। ইহার উপর অর্থাৎ 
আকার ও সে আকারবান বস্তুর পার্থক্যের উপ সংবম- 
প্রয়োগ করিলে এক আকুতি অন্গভব্‌ব করিবার শক্তির উপর 
যেন একটি বাধ। পড়ে, কারণ, বস্তুর আকুতি ও আকারবান্‌ 
সেই পদার্থ পরম্পর যুক্ত হইলেই আমর বস্তুকে উপলক্কি 
করিতে পারি । 

এতেন শব্দাতন্তর্্ধানমুক্তম্্‌ ॥ ২২ ॥ 
স্ুত্রার্থ ইহা! দ্বারাই শব্দাদির অন্তপ্ধান অর্থাৎ 


২৬৮ 


যোগসুজ 


শব্দাদিকে অপরের ইন্দিয়গোচর হইতে ন! দেওয়া ব্যাখ্যা 
করা হইল । 


সোপক্রমং নিরুপক্রমঞ্চ ক্স তৎসংযমাদ- 
পরাস্তজ্ঞানমরিসন্টেভ্যো বা ॥ ২৩ ॥ 


সুত্রার্থঁকর্ন্ম হুই প্রকার, যাহার ফল শ্রীত্র লাভ 
হইবে ও যাহা বিলম্বে ফলপ্রসব করিবে। ইহাদের 
উপর সংযম করিলে অথবা অরিষ্ট-নামক ম্ৃত্যুলক্ষণসমূহের 
উপর সংষমপ্ররয়ৌোগ করিলে যোগীর! দেহত্যাগের সঠিক 
সময় অবগত হইতে পারেন । 

ব্যাখা।_ বখন যোগী তাহার নিজ কনম্ম অর্থাৎ, তাহার মনের 
ভিতর যে সংস্কারশুলির কাধ্য আরম্ভ হইয়াছে ও €তেগুলি ফল- 
প্রসবের জন্য অপেক্ষ। করিতেছে, সেগুলির উপর সংযম প্রয়োগ 
করেন, তখন তিনি যেগুলি ফলপ্রসবের জন্য অপেক্ষা করিতেছে, 
তাহাদের দ্বার জানিতে পারেন, কবে তাহার শরীরপাত হইবে । 
কোন্‌ সময়ে, কোন্‌ দিন, কটার সময়ে, এমন কি কত মিনিটের 
সময় তাহার মৃত্যু হইবে, তাহা! তিনি জানিতে পারেন । হিন্দুর! 
মৃত্যুর এই আসন্্বস্তিত। জানাকে বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করিয়। 
থাকেন, কারণ, লীতাতে এই উপদেশ পাওয্ন। যাক যে, স্ত্যুসমন্ষের 
চিন্তা পরজীবন নিয়মিত করিবার পক্ষে বিশেন্ব প্রয়োজনাীর 
কারণস্বরূপ । 


মৈত্ৰ্যাদিযু বলানি ॥ ২৪ ॥ 


০৪১ 


রাজযোগ 
স্ত্রার্থ টসত্রী ইত্যাদি গুণগুলির উপর সংযম- 
প্রয়োগ করিলে, এ গুণশুলি অতিশয় প্রবল ভাব ধারণ 
করে । 
বলেধু হস্তিবলাদীনি ॥ ২৫ ॥ 


স্রত্রার্থ হস্তভী ইত্যাদির বলের উপর সংবমঞ্রয়োগ 
করিলে যোশিগণের শরীরে সেই সেই প্রানীর তুল্য বল 
আসে । 
ব্যাখ্যাযখন যোগী এই সংযনশক্তি লাভ করেন, তখন তিনি 
যদি বল ইচ্ছ। করেন “এবং হস্ডীর বলের উপর সংবম প্রয়োগ করেন, 
তবে তাহাই লাভ কৰিক্সা থাকেন । প্রত্যেক ব্যক্তির ভিতরেই 
অনস্ত শক্তি রহিয়াছে, সে যদি উপায় জানে, তবে ক্র শক্তি 
লইয্ন। ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারে । যোগী যিনি, তিনি উহ! 
লাভ করিবার বিদ্যা! আঁবিক্ষার করিয়াছেন । 
প্রব্বত্যালোকস্যাসাৎ সুস্মমবয বহিত- 
বিপ্রকস্টজ্ঞানম্‌ ৷৷ ২৬ ॥ 
স্ুত্রার্থ-_( পূর্ববকথিত ) মহা-জ্য্যোতির উপর সংযম 
করিলে স্থন্ম, ব্যবহিত ও দূরবর্তী বস্তুর জ্ঞান হুইয়! 
থাকে । 
ব্যাখ্যা- হৃদয়ে যে সহাজ্যোতি আছে, তাহার উপর সংযম 


করিলে অতি দুরবন্তী বস্তও তিনি দেখিতে পাঁন। যদি কোন 
হণ 


যোগত্তত্র 


বস্তু পাহাড়ের আড়ালে থাকে, তাহ? এবং অতি স্ুশ্ঘ সুক্ষ্ম বস্তুও 
তিনি জানিতে পারেন । 


স্ঞবনভ্ভানং সুষ্ে সংবমাশ ॥ ২৭ ॥ 


সুত্রার্থ_স্ধ্যে সংযমের দ্বারা সমুদয় জগতের 
ভ্ঞানলাভ হয় । 


চন্দ্ৰে তারাব্যুহজ্ডানম্‌ ॥ ২৮ ॥ 


স্ত্রার্থ চক্রে সংযম করিলে তারকাসমূুহের জ্ঞান- 
লাভ হয । 


গ্রুবে তদগতিজ্ভানম্‌ ॥ ২৯ ॥ 
স্ত্রার্থ _ঞ্রুবতারাক্ চিত্তসংযম করিলে তারাসমূহের 
গতিত্ভীন হয় । 
নাভিচক্রে কায়ব্যুহ-ভ্ঞানম্‌ ॥ ৩০ ॥ 
শ্ত্রার্থ_ _নাভিচক্রে চিত্তসংযম করিলে শরীরের গঠন 
জানা যায় । 
কণ্ডকুপে ক্ষৎপিপাসানিব্বত্তিঃ ॥ ৩১ ॥ 
সূত্রার্থ_কণ্ঠকুপে সংযম করিলে ক্ষুৎপিপাস! 
নিবৃত্তি হয় । 


ব্যাখ্যা_অতিশস্ব ক্ষুধিত ব্যক্তি যদি কণ্ডঠকুপে চিত্তসংযম করিতে 
পারেন, তবে তাহার ক্ষধানিবৃত্তি হইক্স যায় । 


Se 


রাজযোগ 
কম্মনাভ্যাৎ স্থৈখ্যম্‌ ॥ ৩২ ॥ 
স্ত্রার্থ কুল্মনাড়ীতভে চিত্তসংযম করিলে শরীরের 
স্হিরত! আঁসে। 
ব্যাখ্য!_-_যখন তিনি সাধনা করেন, তীাঁহার শরীর চঞ্চল 
হ্য় না । 


মুদ্ধজ্তাোতিবি সিদ্ধদৰ্শনম্‌ ॥ ৩৩ ॥ 


স্রত্রার্থ মস্তকের জ্যেতির উপর সংযম করিলে 
সিক্ধপুরুষদিগের দর্শনলাভ হয় । 

ব্যাখ্যা_পিদ্ধ বলিতে এস্ছলে ভূতযোঁনি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ, 
উচ্চযে।(নিকে বুঝাইতেছে ! তোগা যখন তাহার মন্তকের উপরিভাগে 
মনঃসংযম করেন, তখন তিনি এই পিদ্ধগণকে দর্শন করেন । এখানে 
সিদ্ধ শব্দে মুক্তপুরুষ বুঝাইতেছে না। কিন্ত অনেক সমর উহ! এ 
অর্থে ব্যবহৃত হইব) থাকে ॥ 

প্রাতিভাদ! সর্বমৃ ॥ ৩৪ ॥ 

স্ুত্রার্থ_ অথবা প্রতিভাশক্তিদ্বার! সমুদয় জ্ঞান 
লাভ হয় । 

ব্যাখ্য।-_-যাহাদের এইরূপ প্রতিভার শক্তি অর্থাৎ 
পবিত্রতার ছারা লব্ধ জ্ঞানবিশেষ আছে, তাহাদের কোন প্রকার 
সংযম ব্যতীতই এই সমুদয় জ্ঞান আসিতে পারে । যখন মানুষ উচ্চ 
প্রতিভাশক্তি লাভ করেন, তখনই তিনি এই মহা আলোক প্রাপ্ত 


হন । তাহার জ্ঞানে সমুদয় প্রকাশিত হইক্সা যার । তাহার 
হণ 


যোগস্থত্ৰ 
কোন প্রকার সংযম না করিয়াই, আপন! আপনিই সমুদয় 
জ্ঞানলাভ হইয়া! থাকে । 
হৃদয়ে চিত্তসন্বিদ্‌ ॥ ৩৫ ॥ 
স্ুতার্থ হৃদয়ে চিত্তসংযম করিলে মনোবিষয়ক 
জ্ঞাঁনলাভ হয় । 
সত্বপুরুষয়োরত্যস্ভাসংকীণযোঃ প্রত্যয়াবিশেষাদ্‌ 
ভোগঃ পরা্ঘত্বাদন্য স্বার্থ লংযমাৎ পুরুষজ্তানম্‌ ॥৩৬॥ 
সুত্রার্থঁপুরুখ ও বুদ্ধি, যাহারা অতিশয় পৃথক 
তাহাদের বিবেকের অভাবেই ভোগ হইয়া থাকে, সেই 
ভোগ পরার্থ অর্থাৎ অপর বা পুরুষের জন্য । বুদ্ধির 'অন্ঠ 
এক অবস্থার নাম স্বার্থ ; উহার উপর সংযম করিলে 
পুরুষের জ্ঞান হয় । 


ব্যাত্য।৷-_পুরুষ ও বুদ্ধি প্রক্কতপক্ষে সম্পূর্ণ ঘ্বতভ্ত্র ; তাহ? 
হইলেও পুরুষ বুদ্ধিতে প্রতিবিশ্বিত হইয়। উহার সহিত 
আপনাকে অভেদভাবাপন্ন মনে করে এবং তাহাতেই আপনাকে 
স্থখী বা দুঃখী বোধ করিয়। থাকে । বুদ্ধির এই অবস্থাকে 
পরার্থ বলে, কারণ, উহার সমুদয় ভোগ নিজের জন্য নহে, 
পুরুষের জন্য । এতদ্যতাত বুদ্ধির আর এক অবস্থা আছে-__ 
উহার নাম স্বার্থ । যখন বুদ্ধি সত্ব প্রধান হুইয়। অতিশয় 
নিন্মল হয় তখন তাহাতে পুরুষ বিশেষভাবে প্রতিবিস্বিত 
হন, এবং সেই বুদ্ধি অন্তন্মুখ্খী হুইয়। পুক্রষমাত্রাবলম্বন হয় । 
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সেই স্বার্থনামক বুদ্ধিতে সংযম করিলে পুরুষের জ্ঞান হয়। প্ুক্রষ- 
মাজাবলম্বন-বুদ্ধিতে সংযম করিতে বলার উদ্দেহ্য এই-_শুদ্ধ পুরুষ 
ভ্ঞাত। বলিয়! কখন জ্ঞানের বিষয় হইতে পাঁরেন না। 

ততঃ প্রাতিভশ্রাবণ-বেদনাদর্শাস্বাদবার্ত। 

জায়ন্তে ॥ ৩৭ ॥ 

ুত্রার্থ_তাহ! হইতে পাঁতিভ শ্রবণ, স্পর্শ, দর্শন, 
স্বাদ ও ত্ৰাণ উৎপন্ন হয় । 

তে সমাধাবুপসর্গ। বুযুপ্খানে সিদ্ধয়ঃ ॥ ৩৮ ॥ 

স্ত্রার্থ_ইহাঁরা সমাধির সমন্সে উপসর্গ, কিন্তু সংসার 
অবস্থায় উহাঁরা সিদ্ধির স্বরূপ । 

ব্যাখ্য।_ যোগী জানেন, সংসারে এই সমুদয় ভোঁগ পুক্রষ ও 
মনের যোগের দ্বারা হুইয়। থাকে, য্দি তিনি ‘আত্ম। ও প্রকৃতি 
পরস্পর পৃথক বস্ত” এই সত্যের উপর চিত্তসংযম করিতে পারেন, 
তবে তিনি পুরুষের জ্ঞানলাভ করেন । তাহা হইতে বিবেকজ্ঞান 
উদয় হইয়। থাকে। যখন তিনি এই বিবেকলাভ করিতে 
ক্রুতকাঁর্ঘ্য হন, তখন তাহার মহোচ দৈবজ্ঞান লাভ হয় । 
কিন্ত এই শক্তিসমুদয় দেই উচ্চতম লক্ষ্য অর্থাৎ সেই 
পবিত্ৰস্বরূপ আত্মার জ্ঞান ও মুক্তির প্রতিবন্ধকন্বর্ূপ । এগুলি 
পথিমধ্যে লব্ধ হুইয়। থাকে মাত্র। যোগী যদি এই শক্তিগুলিকে 
পরিত্যাগ করেন, তবে তিনি সেই উচ্চতম জ্ঞানলাভ করিতে পারেন । 
যদি তিনি এই শক্তিগুলি লাভ করিতে প্রলোভিত হন, তবে ভাহার 
ধিক উলন্দতি হয় না । 
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বন্ধকারণশৈখথিল্যাৎ প্রচারসংবেদনাচ্চ 
চিত্তস্য পরশরীরাবেশঃ ॥ ৩৯ ॥ 


স্ত্রার্থ যখন বন্ধের কারণ শিথিল হইয়! যায় ও 
চিত্তের প্রচারস্থানগুলিকে ( অর্থাৎ শরীরস্থ নাড়ীসমূহকে ) 
অবগত হন, তখন তিনি অপরের শরীরে প্রবেশ করিতে 
পারেন । 


ব্যাখ্যা _ যোগী অন্য এক দেহে অবস্থান করিনা! তদ্দেহে 
ক্রিয়াশীল থাকিলেও কোন এক মৃতদেহে প্রবেশ করিয়। উহাকে 
গতিশীল করিতে পারেন ॥ অথবা তিনি কোন জীবিত শরারে 
প্রবেশ করিয়। সেই দেহ্স্থ মন ও ইন্দ্রিরগণকে নিরুদ্ধ করিতে 
পারেন ও সেই সময়ের জন্য সেই শরীরের মধ্য দিয়া কার্য 
করিতে পারেন। প্রক্লতিপুরুষের বিবেকলাভ করিলেই ইহ! 
তাহার পক্ষে সম্ভব হইতে পারে । তিনি অপরের শরীরে 
প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলে সেই শরীরে সংযম প্রয়োগ 
করিলেই ইহা! সিদ্ধ হইবে, কারণ তাঁহার আত্ম! যে কেবল 
সর্ববব্য|গী তাহ! নহে, তাহার মনও ( অবশ্য যোগীদিগের মতে) 
সর্বব্যাপী, উহ)? সেই সৰ্ব্বব্যাপী মনের এক অংশমাত্র । এক্ষণে 
কিন্ত উহ1 কেবল এই শরীরের জরুমগ্ডলীর ভিতর দিয়াই কাধ্য 
করিতে পারে, কিন্তু যোগী যখন ন্নারবীন্স প্রবাহশুলি হইতে 
আপনাকে মুক্ত করিতে পারেন, তখন তিনি অন্ঠান্ত শরীরের দ্বারাও 
কাধ্য করিতে পারেন । 
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উদ্ান-জয়্াভ্ভল-পক্ক-কন্টকাদিষসঙ্গ উৎক্ৰান্তিশ্চ ॥৪০॥ 

স্ডত্রার্থঁ_উদান-নামক স্গায়ুপ্রবাহজয়ের দ্বার! যোগী 
জলে বা পঞ্ষে মগ্ন হন না, তিনি কন্টকের উপর ভ্রমণ করিতে 
পারেন ও ইচ্ছামৃত্যু হন । * 

ব্যাখ্য। উদ্াান নামক যে সাঁরবীর শক্তিপ্রবাহ ফুস্ফুস ও 
শরীরের উপরিস্থ সমুদয় অংশকে নিয়মিত করে, যোগী যখন 
তাহাকে জয় করিতে পারেন, তখন তিনি অতিশয় লঘু হইয়! 
যান। তিনি আর জলে মগ্ন হন না, কন্টকের উপর ও 
তরবাবি-কলকের উপর অনায়াসে ভ্রমণ করিতে পারেন, অগ্রির 
মধ্যে দণ্ডায়মান হই] থাকিতে পারেন, এবং ইচ্ছামাত্রেই এই শরীর' 


ত্যাগ করিতে পারেন । 
লমানজয়াৎ প্রজ্বলনম্্‌ ॥ ৪১ ॥ 


স্ত্রার্থসমাঁন বায়ুকে জয় করিলে তিনি জ্যোতিঃ 


দ্বার! বেষ্টিত হইয়া থাকেন। 
ব্যাখ্য!-_তিনি যখনই ইচ্ছ। করেন, তখনই তাহার শরীর 
হইতে জ্যোতিঃ নির্গত হয়। 
্রোত্রাকাশযোও সন্বন্ধসংযমাদ্দিব্যৎ শ্রোত্রমূ ॥ ৪২ ॥ 
সুত্রর্থ_কর্ণ ও আকাশের পরস্পর যে সম্বন্ধ আছে, 
তাঁহার উপর সংযম করিলে দিব্য কর্ণ লাভ হয়! 
ব্যাখ্যঁ_এই আকাশভূত ও তাহাকে অনুভব করিবার 
যন্ত্ত্বরূপ কর্ণ রহিয়াছে । ইহাদের উপর সংযম করিলে যোগী 
দিব্য শ্রাত্র লাভ করেন। তখন তিনি সমুদয় শুনিতে পান। 


যোগস্সত্র 
বহু মাইল দুরে কোন কথাবার্তী বা শব্দ হইলেও তিনি 
শুনিতে পান 
কায়াকাশয়োঃ সন্বন্ধাসংবনা- 
লব্ুতুলসমাপত্ডেশ্গাকাশগমনম্ ॥ ৪৩ ॥ 


সুত্ার্থঁ-শরীরের ও আকাশের সহঙ্বন্ধের উপর চিত্ত- 
সংযম করিয়া এবং তুলার ন্াক্স আপনাকে লব্ঘু ভাবন। 
করিয়া যোলী আকাশের মধ্য দিঝা গমন করিতে 
পারেন । 
ব্যাখ্যব-__-আকাশই এই শরীরের উপাদান ১ আকাশই 
একপ্রকার বিকৃত হুইয়। এই শরীররপ ধারণ করিয়াছে । যদি 
যোগী শরীরের উপাদান ক আকাশ ধাতুর উপর সংযমপ্রয়োগ 
করেন, তবে তিনি আকাশের হ্রাঙ্ব লদ্বুতা প্রাপ্ত হন ও যেখানে 
ইচ্ছ1, বায়ুর মধ্য দিয়। বথায় তথায় যাইতে পারেন । 
বহিরকল্পিত1 বৃবর্্তির্মহাবিদেহা ততঃ 
প্র কাশাবরণক্ষয়ঃ ॥ 88 ॥ 
স্ত্রার্থ_-ব।হিরে . যে মনের যথার্থ বৃত্তি অর্থাৎ 
মনের ধারণা, তাহার নাম মহাবিদেহ ; তাঁহার উপর 
সংযমপ্রয়োগ করিলে প্রকাশের যে আবরণ, তাঁহার 
ক্ষয় হইয়া যাঁয় ৷ 
ব্যাখ্য৭__মন অজ্ঞতা প্রযুক্ত বিব্চেনা করে যে সে এই দেহের: 
ভিতর দ্িক্া কাধ্য করিতেছে । যদি মন সর্বব্যাপী হয়, তকে 
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আমরা কেবলমাত্র এক প্রকার আ্াযুমণগ্ুলীর দ্বার। আবদ্ধ থাঁকিব, 
অথব। এই অহংকে একটি শরীরেই আবদ্ধ করিয়! রাখিব কেন ? 
ইহার ত কোন যুক্তি দেখিতে পাওয়া! যায় না। যোগী ইচ্ছা 
করেন বে তিনি যেখানে ইচ্ছা, তথায় আপনার এই আমনিত্ব- 
ভাঁবকে অনুভব করিবেন । অহংভাব চনলিয়! গিয়। যে মানসিক 
বুক্তিপ্রবাহছু এই দেহে জাগরিত হয়, তাহাকে “অকলিত? 
বৃত্তি” বা “মহাবিদেহ* বলে। যখন তিনি উহার উপর সংযম 
করিতে ক্কতকাধ্য হন, তখন প্রকাশের সকল আবরণ চলিয়। 
যায় এবং সমুদয় অন্ধকার ও অজ্ঞান চলিক্া। গ্রিক সমন্ডই তাহার 
নিকট চেতনুময় বলিক্সা বোধ হয় ॥ 


স্থল স্বরূপ-সুন্মবান্বয়ার্থ বস্ব-সংযমান্তুতজয়ঃ ॥ ৪৫ ॥ 


স্ত্রার্থঁভূতগণের স্থুল, স্বরূপ, স্থুন্্, অন্বয় ও 
অর্থবত্ব এই কয়েকটির উপর সংযম করিলে ভূতজয় 
হয় 1% 

ব্যাখ্যা- যোগী সমুদয় ভূতের উপর সংষম করেন; প্রথম 
স্থলভূতের উপর, তৎ্পরে উহার অঙ্তান্ত স্ুস্ম অবস্থার উপর সংযম 
করেন । এক সম্প্রদায়ের বোৌদ্ধগণ এই সংবনটি বিশেষভাবে 
গ্রহণ করিক্সা থাকেন । তাহারা খানিকট। কাদার তাল লইয়। 
উহার উপর সংযম প্রয্োগ করেন, করিয়। ক্রমশঃ উহা) যে সকল 


* স্বরূপ__পূৃথিবীর কাঠিন্ঠ* জলের ভারল্যাদি। অন্বয্ন_সত্ব. রজঃ ও 
তমঃ প্রত্যেক ভূতে অস্বিত রহিয়াছে, ইহ! জান । অর্থবন্ব--বিশেষ বিশেষ 
ভোগপ্রদান-সামথ্য । 

২৭৮ 


যোঁগস্ফত্ৰ 
স্ুক্মভূতে নিন্মিত, তাহ! দেখিতে আরম্ভ করেন । যখন তাহারা 
ও সুশ্মভূতের বিষয় সমুদয় জানিতে পারেন, তখনি তাহারা এ 
ভূতের উপর শক্তিলাভ করেন । সমুদয় ভূতের পক্ষেই ইহ। 
বুঝিতে ভইবে-__যোঁগী সমুদ্রই জয় করিতে পারেন । 
ততোহণিযাদি-প্রাহুভশবঃ কায় সম্পভদ্ধন্্রী- 
নভিঘাতশ্চ ৷৷ ৪৬ ৷৷ 


স্ত্রার্থ_তাহ1! হইতেই অণিমা ইত্যাদি সিন্ধির 
আবির্ভাব হয়, কায়-সম্পৎ লাভ হয় ও সমুদয় শারীরিক 
ধন্মের অনভিঘাত হয় । 

ব্যাখ্যা ইহার অর্থ এই যে, যোগী অগ্টসিদ্ধি লাভ করেন । 
তিনি আপনাকে ইচ্ছামত অণু করিতে পারেন, তিনি আপনাকে 
খুব বৃহৎ করিতে পারেন, আপনাকে পৃথিবীর ভ্াকস গুরু ও বায়ুর 
হায় লখু করিতে পারেন, তিনি যাহ ইচ্ছ! তাহারই উপর প্রভূত 
করিতে পারেন, যাহ! ইচ্ছ? তাহাই জয় করিতে পারেন, তাহার 
ইচ্ছার সিংহ তাহার পদতলে মেষের নায় শাম্তভাবে বসিক়। 
থাকিবে ও তাকার সমুদয় বাসনাই পরিপূর্ণ হইবে । 


রূপ-লাবণ্য-বল-বজসংহননত্বানি কায়সম্পশ ॥ ৪৭ ॥ 


স্ত্রার্থ_ কায়সম্পৎ বলিতে নসৌন্দব্য, স্থুন্দর অঙ্গ- 
কান্তি, বল ও বজ্ঞবৎ দৃঢ়তা বুঝায় । 
ব্যাখ্যা তখন শরীর অবিনাশী হইয়া যায়, কিছুই উহার 


কোন ক্ষতি করিতে পারে না। যোগী যদি স্বয়ং ইচ্ছ? ন! 
২৭৯ 


৯৬৯ 


ব্লাজযোগ 


করেন, তবে কিছুই তাঁহার বিনাশে সমর্থ হয় না, “কালদণ্ড ভঙ্গ 
করিয়া তিনি এই জগতে শরীর লইয্ন। বাস করেন ।” বেদে লিখিত 
আছে যে, সেই ব্যক্তির রোগ, মৃত্যু অথব। কোন ক্লেশ হয় না । 


শ্রহণস্বরূপাস্সমিতান্বয়ার্থবসত্বসংযমাদিন্দিয়জয়? ॥ ৪৮ ॥ 


স্রত্রার্থ_ ইক্দিয়গণের বাহ্যপদার্থাভিমুখী গতি, তজ্জনিত 
জ্ঞান, এই জ্ঞান হইতে বিকশিত অহং-প্রত্যয়, উহাদের 
ত্ৰিগুণময়ত্ব ও ভোগদাঁতৃত্ব এই কয়েকটির উপর সংযম 
করিলে ইন্দ্রিয়জয় হয়। 

ব্যাখ্য।-_বাহা বস্তুর অন্ভূতির সমস্ত্রে ইন্দ্িয়গণ মন হইতে 
বাহিবে যাইয়। বিষয়ের দিকে ধাবমান হয়, তাহ! হইতেই 
উপলব্ধি ও অস্মিতার উৎপত্তি হর। বখন যোগী উহাদের উপর 
এবং অপর দুইটির উপরও ক্রমে ক্রমে সংষম প্রয়োগ করেন, 
তখন তিনি হন্দ্রিয় জয় করেন । যে কোন বস্তু তুমি দেখিতেছ 
বা অনুভব করিতেছ--যথ] একখানি পুম্ডক-_তাঁহ) লইয়। তাঁহার 
উপর সংযম প্রয়োগ কর । তৎপরে পুস্তকের আকারে যে জ্ঞান 
রহিয়াছে তাঁহার উপর সংযম প্রয়োগ কর । এই অভ্যাসের দ্বারা 
সমুদয় হন্দ্রিয় জয় হইয়। থাকে । 


ততো মনোজবিত্বং বিকরণভাব2 প্রধানজয়শ্চ ॥৪৯॥ 

্রত্রার্থ_-তাহা হইতে দেহের মনের হ্যায় বেগ, 
ইক্দ্িয়গণের দেহনিরপেক্ষ শক্তিলাভ ও প্রকৃতিজয় 
হইম। থাকে ৷ 


সাও 


যোগস্থত্ৰ 
ব্যাঁখ্য।--যেমন ভূতজয় দ্বারা কাস্কসম্পত লাভ হয়, তভজ্ঞপ 
ইন্দ্রিয়সত্যমের দ্বার! পুর্বের্বাক্ত শক্তিসমুদ্ধ লাভ হইয়! থাকে। 


সত্ব পুরুষান্য তাখ্যাতিমাত্রস্তয সর্ববভাবাহধিস্ঠাতৃত্বং 
সর্ববজ্তাতৃত্বঞ্চ ॥ ৫০ ॥ 


স্ত্রার্থ__পুরুষ ও বুদ্ধির পরস্পর পার্থক্য-বিজ্ঞানের 
উপর চিত্তসংবম করিলে সকল বস্তুর উপর অধিশ্ঠাতৃত্ব ও 
সববভ্ঞীতৃত্ব লাভ হয় । 

ব্যাখ্যা যখন আমর! প্রকৃতি জয় করিতে পারি ও পুরুষ- 
প্রকৃতির ভেদ উপলব্ধি করিতে পারি, অর্থাৎ জানিতে পারি যে 


পুরুষ অবিনাশী, পবিত্র ও পূর্ণস্বরূপ, তখন সর্ব্বশক্তিমত্ত। ও 
সর্ববজ্তত। লাভ হয় । 


তদ্ৈরাগ্যাদপি দোষবীজক্ষয়ে কৈবল্যম্‌ ॥ ৫১ ॥ 


সুত্রার্থ_এইগুলিকেও ত্যাগ করিতে পাঁরিলে দোবের 
বীজ ক্ষয় হইয়া! যায়, তখনই কৈবল্য লাভ হয় । 

ব্যাখ্যা যখন তিনি কৈবল্য লাভ করেন, তখন তিনি মুক্ত 
হইয়। যান। যখন তিনি সর্ববশক্তিমভা ও সৰ্ববজ্ঞত। শক্তিদ্বয়কেও 
পরিত্যাগ করেন, তখন তিনি সমুদয় প্রলোভন, এমন কি দেব- 
ণকৃত গএলোভনও অতিক্রম করিতে পারেন। যখন ঘোগী 
এই সকল অদ্ভুত ক্ষমতা লাভ করিয়াও উহাদিগকে পরিত্যাগ 
করেন, তখনই তিনি সেই চরম লক্ষ্যস্থলে উপনীত হুন । 
বাস্তবিক এই শক্তিশুলি কি? কেবল বিকার মাত্র ॥ স্বপ্ন হইতে 

২২৮৯১ 


|... 


রাজযোগ 


উহাদের শ্রেষ্ঠত্ব কি আছে? সর্ববশক্তিমত্তাও স্বপ্নতুল্য । উহ। 
কেবল মনের উপর নির্ভর করে। যতক্ষণ পর্ধ্যন্ত মনের অস্তিত্ব 
থাকে, ততক্ষণ পৰ্য্যন্ত সর্ববশক্তিনত্ত। সম্ভব হইতে পারে, কিন্ত 
আমাদের লক্ষ্য মনের ও অতাত প্রদেশে । 


স্থান্সুযু পনিমন্রণে সঙ্গস্ময়াকরণং 
পুনরনিস্টপ্রসঙ্গাৎং ॥ ৫২ ॥ 


স্রত্রার্থ- দেবগন প্রলোভিত করিলেও তাহাতে 

আসক্ত হওয়। বা! আনন্দবোধ কর। উচিত নয়, কারণ 
হাতে অনিষ্টের আশঙ্কা আছে । 

ব্যাখ্য।--আরও অনেক বিপ্ আছে ॥। দেবাদি যোগীকে 
প্রলোভিত করিতে আসেন ; তাহার! ইচ্ছ। করেন না বে, কেহ 
সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হুন। আমর! যেমন নর্ষাপরারণ, তাহারাও 
সেইরূপ, বরং কখন কখন আমাদের অপেক্ষা অধিক । তাহার! 
পাছে আপনাদের পদভ্রষ্ট হয়, তজ্জন্ত অতিশয় ভীত । বে সকল 
যোগী সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইতে পারেন না, তাহার। মৃত হইয়। দেবতা 
হন ॥ তীহারা সোজ। পথ ছাড়িয়া পার্থের এক পথে চনলিয়! যান 
ও এই ক্ষমতাগুলি লাভ করেন । তাহাদের আবার জন্মাইতে 
হয়, কিন্ত যিনি 'এতদুর শক্তিসম্পন্ন যে, এই প্রলোভনগুলি পধ্যস্ত 
অতিক্রম করিতে পারেন ও একেবারে সেই লক্ষ্য স্থানে পঁহুছিতে 
পারেন, তিনিই মুক্ত হইয়। যান। 


ক্ষণতগুভ্রময়োহ সংযমাদিবেকজং জ্ঞানম্‌ ॥ ৫৩ ॥ 
২৮২ 


বোগন্ডুত্র 


স্ুক্রার্থি ক্ষণ ও তাহার পুব্বাপর ভাবগুলির উপর 
সংযম প্রয়োগ করিলে বিবেকজ জ্ঞান উৎপন্ন হয় । ' 

ব্যাঁথা।--এই দেবত।, স্বৰ্গ ও শক্তিশুলি হইতে বক্ষ 
পাইবার উপায় কি? বিবেকবলে বখন সদসৎ বিচারশক্তি হয়, 
তখনই এই সকল বিপ্ৰ চলিন। যাইবে । এই বিবেকজ্ঞান দৃঢ় 
হইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে এই স্ং্যমের উপদেশ প্রদত্ত হইল । 
ক্ষণ অর্থাৎ কালের স্থক্মতম অংশের এবং ডউঙহার পূর্ববাপর 
ভাবগুলির উপর সংযমের দ্বার! ইহ! হইয়। থাকে | 

জাভিলক্ষণদে শৈরন্যতানবচ্ছেদাভ,লতয়োস্ততঃ 
- প্রতিপত্তিঃ ॥ ৫৪ ॥ 

স্তত্রার্থঁ জাতি, লক্ষণ ও দেশ দ্বার! যাহাদিগকে 
পাঁর্চক্যনিশ্চয় করিতে ন! পারার জন্য তুল্য বোধ হয়, 
তাহাঁদিগকেও এ পুবেবাক্ত সংবমের দ্বারা পৃথক্‌ করিয়। 
জান! যাইতে পারে । 

ব্যাখ্য। - আমরা যে ছুঃখভোগ করি, তাহা সত্য ও 
অসত্যের মধ্যে পার্থক্যদৃষ্টির অভাবরূপ অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন 
হইয়। থাকে । আমরা সকলেই মন্দকে ভাল বলিয়। ও স্বপ্পকে 
সত্য বলিয়। গ্রহণ করি । আত্মাই একমাত্র সত্য, আমরা উহ? 
বিস্মৃত হইক্সাছি । শরীর মিথ্যা ব্বপ্রমাত্র ;» আমর! ভাবি, আমর। 
শরীর । স্তরাং দেখা গেল, এই অবিবেকই দুঃখের কারণ । - এই 
অবিবেক আবার অবিছ্যা। হইতে প্রস্থত হয়। বিবেক আসিলেই 
তাহার সঙ্গে সঙ্গেই বলও আসে, তখনই আমরা! এই শরীর, 
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স্বর্গ ও দেবাদির কলনা-পরিহারে সমর্থ হই। জাতি, চিহ্ড ও 
স্থান দ্বারা আমরা বস্তুদিগকে ভিন্ন করিয়। থাকি । উদাহরণস্থলে 
একটি গাভীর কথা ধরা যাউক । গাভীর কুকুর হইতে ভেদ 
জ|ভিগত । এইটি গাভীর মধ্যে আমর) কিরূপে পরস্পর প্রভেদ 
করিয়। থাকি? চিহ্ফের দ্বার।। আবার দুইটি বস্তু সর্ববাংশে 
সমান হইলে, আমরা স্থানগত তেদের দ্বারা উহাদিগকে প্ুথক্‌ 
করিতে পারি। কিন্ত যখন বস্তসকল এমন মিশাইয়। থাকে যে, 
ভেদ করিবার এই ভিন্ব ভিন্ন উপায়গুলির কিছুই কাজে আসে 
নব, তখন প্ুর্বেক্ত সাধন্প্রণালী-অভ্যাসের ছার! লব্ধ বিবেকবলে 
আমর! উহাদিগকে পৃথক করিতে পারি । যোগাদিগের উচ্চতম 
দর্শন এই সত্যের উপর স্থাপিত যে, পুরুষ শুদ্ধবস্বভাব ও সদ! 
পূর্ণশ্বরূপ এবং জগতের মধ্যে তাহাই একমাত্র অমিশ্র বস্তু । শরীর 
ও মন মিশ্র পদার্থ, তথাপি আমর! সর্বদাই আমাদিগকে উহাদের 
সহিত মিশাইর? ফেলিতেছি । এই আমাদের মহাঁভম যে, 
এই পার্থক্যটুকু নষ্ট হুইয়। শিক্সাছে। যখন এই বিবেকশক্তি 
লব্ধ হয়, তখন মানুষ দেখিতে পার যে জগতের সমুদয় বস্ত 
তাহ! বাহাই হউক আর আভ্যন্তরই হউক, সমুদয়ই মিশ্র 
পদার্থ, সুতরাং উহার) পুরুষ হইতে পারে না । 


তারকং সব্ববিবয়ং সর্ববথা-বিষয়মক্রমঞ্জেতি 
বিবেকজং জ্ঞানম্ ॥ ৫৫ ॥ 


স্ত্রার্থ_ষফে বিবেকজ্ঞান সকল বস্তু ও বস্তুর 
৮৪ 
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সবববিধ অবস্থাকে যুগপৎ শ্রহণ করিতে পারে, তাহাকে 
তারকজ্ঞান বলে । 


ব্যাখ্যা) তারক অর্থে যাহ সার হইতে তারণ করে । 
সমুদয় প্রকৃতির স্শ্দম স্থূল সর্বববিধি অবস্থা এই জ্ঞানের গ্রাহৃ । 
এই জ্ঞানে কোনরূপ ক্রম নাই। ইহা সমুদয় বস্তুকে মুহ্র্মধ্যে 
যুগপৎ, গ্রহণ করিতে পারে ॥ 


সন্্পুরুবয়োহ শুদ্ধিসামেত কৈবলতমিতি ॥ ৫৬ ॥ 


্ত্রার্থযখন সত্ব ও পুরুষের শুদ্ধির সমতা হয়, 
তখনই €কবল্য লাভ হয় । 


ব্যাখ্য।--€কবল্যই আমাদের লক্ষ্য ; যখন এই লক্ষ্যস্থলে 
সপঁহুছিতে পার! যায়, তখন আত্ম! বুঝিতে পারেন যে তিনি 
চিরকালই একমাত্র-কেবল ছিলেন, তাঁহাকে সুখী করিবার 
জন্য আঁর কাহারও প্রয্নোজন ছিল না । যতদিন আমর। আম'!- 
দিগকে স্থখী করিবার জন্য আঁর কাঁহাকেও চাহি, ততদিন 
আমরা দাসমাত্র। যখন পুরুষ জানিতে পারেন যে, তিনি 
মুক্তস্মভাঁব ও তাহাকে পূর্ণ করিতে আর কাহারও প্রয়োজন হয় 
না__জানিতে পারেন যে, এই প্রকৃতি ক্ষণিক, ইহার কোন 
প্রয়োজন নাই, তখনই মুক্তিলাভ হয়, তখনই এই কৈবল্য লাভ 
হর্। যখন আত্মা জানিতে. পারেন যে, জগতে ক্ষুদ্রতম 
পরমাণু হইতে দেবগণ পর্যস্ত কিছুরই উপর তাঁহার নিরবের 
প্রয়োজন নাই, তখনই আত্মার ০সই অবস্থাকে ইকবল্য ও পুর্ণ ত! 
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বলে। যখন শুদ্ধি ও অশুদ্ধি উভয় মিশ্রিত সত্ব অর্থাৎ বুদ্ধি 
পুরুষের স্কথায় শুদ্ধ হইক্সা। যায়ঃ, তখনই এই ৫কবল্যলাভ হহয়। 
থাকে, তখন উহা কেবল নিশুণণ পবিত্ৰসব্বরূপ পুরুষকে প্রতি- 
ফলিত ন্করে ৷ 


২৮৬. 


€কবল্য-স্পাদ্‌ 
জন্মৌষধিমন্দ্রতপহসমাধিজাও সিদ্ধয়ঃ ॥ ১ ॥ 


ক্রুত্রর্থ_ সিদ্ধিসমূহ জন্ম, ওষধ, মন্ত্র তপন্যা ও 
সমাধি হইতে উৎপল হয় । 


ব্যাখ্যা কখনও কখনও মান্সষ পুর্বজন্মলন্ধ সিদ্ধি লইয়। 
জন্মগ্রহণ করে । (সে জন্মে সে যেন তাহাদের ফলভ্ডোগ 
করিতেই আসে। সাংখ্যদর্শনের পিতুত্বরূপ কপিলসম্বন্ধে 
কথিত আছে যে, তিনি সিদ্ধ হইয়৷। জন্মিয়াছিলেন। ‘সিন্ধি’ 
এই শব্দের অর্থ ঘিনি ক্ৃতকাধ্য হইয়াছেন । 

যোগীর। বলেন, রসায়নবিদ্য। অর্থাৎ ওধষধাদি দ্বার। এই 
সকল শক্তি লব্ধ হইতে পারে। তোমরা সকলেই জান যে, 
রসায়নবিন্যার প্রারস্ত আলকেমি ক্* হইতে । মানব পরশ-পাথর 
(Philosopher’s stone), সঞ্জীবনী অম্বত (Elixir of life) 
ইত্যাদির অন্বেষণ করিত। ভারতবর্ষে রসায়ন নামে এক 
সম্প্রদায় ছিল। তাহাদের এই মত ছিল যে, স্ুস্্মতত্বপ্রিয়তা, 


* আলকেনি--তাম! প্রভৃতি নিম্নদরের ধাতু হইতে সোনা রূপা প্রভৃতি 
করিবার বিদ্যা ৷! পূবেবর ইউরোপে পুপ্তভাবে এই বিদ্যার খুব চচ্চা ছিল ৷ 
‘সঞ্ধীাবনী অস্ত" অর্থে এক প্রকার কাল্পনিক রস. যদ্দবার। মানব অমর হইতে 
পারে। 
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জ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা, ধ্ন্ম_এ সকলগুলিহ সত্য ( ভাল) বটে 
কিন্ত এইগুলিকে লাভ করিবার একমাত্র উপায় এই শরীর । 
যদি মধ্যে মধ্যে শরীর ভগ্র অর্থাৎ ন্ৃত্যুপ্রস্তড হয়, তবে এ কারণে 
সেই চরমলক্ষ্যে পঁহুছিতে 'কতকট। অধিক সময় লাগিবে । মনে 
কর কোন ব্যক্তি যোগ অভ্যাস করিতে অথবা! অত্যধিক 
আধ্যাত্মিক ভাবসম্পন্র হইতে ইচ্ছুক ॥ কিন্তু অধিকদুর উন্লত্তি করিতে 
ন! করিতেই তাহার মৃত্যু হইল । তখন সে আর এক দেহ 
লইয়। পুনরায় লাধন করিতে আরস্ত করিল, পরে তাঁহার মৃত্যু 
হইল, এইরূপে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ ও মৃত্যুতেই তাহার অধিকাংশ 
সমর নষ্ট তইয়। গেল । যদি শরীরকে এতদূর সবল ও নির্দোষ 
করিতে পারা যায় বে, উহার জন্সম্ত্যু একেবারে বন্ধ হহয়। 
যায়, তাহা হইলে আধ্যাত্মিক উন্নতি করিবার অনেক সময় 
পাওয়। যাইবে । এই কারণে এই রসায়নের। বলিয়! থাকেন 
“প্রথমে শরীরকে সবল কর” । তাহার! বলেন যে, শরীরকে 
অমর করা যাইতে পাঁরে। ইহাদের মনের ভাব এই যে, শরীর 
গঠন করিবার কর্ত। যদি মন হয়, আর ইহা) যদি সত্য হয় যে, 
প্রত্যেক ব্যক্তির মন সেই অনস্ত শক্তি প্রকাশের এক একটি 
বিশেষ প্রণালীমাত্র, তবে এইরূপ প্রত্যেক প্রণালীর বাহির 
হইতে যথেচ্ছ শক্তিসংগ্রহ করিবার কোন সীমা নিদ্দিষ্ট হইতে 
পারে না। স্থতরাং আমর! চিরকাল এই শরীরকে 
রাখিতে পাঁরিব না কেন? যত শরীর আমর। ধারণ করি, 
সমুদয়ই আমাদিগকে গঠন করিতে হয়। যে মুহুর্তে এই 
শরীরের পতন হইবে, তন্মহর্ভে আবার আমাদিগকে আর 
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এক শরীর গঠন করিতে হইবে, কেন না যদি আমাদের এই 
ক্ষমত] থাকে, তবে এই শরীর হইতে বাহিরে না গিয়।, আমর! 
এখানেই এবং এখনই সেই গঠনকাধ্য করিতে পারিব । এই 
মতি সম্পূর্ণ সত্য । যদি ইহ সম্ভব হন্দ যে, আমর! মৃত্যুর পরও 
জীবিত থাকিয়। আপনাদের শরীর গঠন করি. তাহা হইলে 
সম্পূর্ণরূপে শরীরকে ধ্বংস না করয়। কেবল উহাকে ক্রমশঃ 
পরিবর্তিত করিয়। এই স্থানেই শরীর প্রস্তুত করা আমাদের পক্ষে 
অসম্ভব কেন হইবে? তাঁহাদের আরও বিশ্বাস ছিল যে, পারছ 
ও গন্ধকে অত্যুত শক্তি নিহিত আছে । এহ দ্ৰব্যগুলি এক 
নিদ্দিষ্ট প্রণালীতে প্রস্তুত করিলে মানুষ যতদিন ইচ্ছ। শরীরকে 
অবিকৃত রাখিতে পারে। অপর কেহ কেহ বিশ্বাস করিত যে, 
ওউষধবিশেষের সেবনে আকাঁশগমনাদি সিদ্ধিলাভ হইতে পারে। 
আজকালকার অধিকাংশ আশ্চর্য্য ওষধই, বিশেষতঃ ওষধে 
ধাতুর ব্যবহার আমর! রাসায়নিকদের নিকট হুইতে পাইয়াছি। 
কোন কোন যোঁগিসল্প্রদায় বলেন, আমাদের প্রধান প্রধান গুরুরা 
অনেকে এখনও তাহাদের পুরাতন শরীরে বিদ্যমান আছেন। 
যোগসব্বন্ধে যাহার প্রামাণ্য অকাট্য, সেই পতঞ্জলি ইহ] অস্বীকার 
করেন না । 

মন্ত্রশক্তি-_ মম্্রনামক কতকগুলি পবিত্র শব্দ আছে, নিদ্দিষ্ট 
নিয়মে উচ্চারণ করিলে উহা হইতে আশ্চর্য শক্তিলাভ হুইয়া 
থাকে । আমর) দিনরাত এমন এক মহ অদ্ভুত খঘটনারাশির 
মধ্যে বাস করিতেছি যে, আমর! সেগুলির বিষয় কিছু 
ভাবিয়। দেখি ন, ডউহাদিগকে সামান্ত ভ্ঞান করি। 


৬ 
+৮০৯ 


রাজযোগ 


নান্সবের শক্তি, শব্দের শক্তি ও মনের শক্তির কোন সীন'!- 
পরিসীমা নাই । 

তপস্ত।1-_- ভোমর! দেখিবে, ক্চ্ছলাধন প্রত্যেক ধর্ন্মেই আছে । 
ধন্মের এই সকল অঙ্গ-সাধনের বিষয়ে হিন্দুরাই সর্ব্বাপেক্ষ। 
অধিকদূর গমন করিক্সা থাকেন । এমন অনেকে আছেন, 
খাহার। সমন্ড ভীবন ভস্ত উদ্ধে রাখিয়। দিবেন, পরিশেষে উহ? 
শুকাইয়। মরিয়। বাইবে ! অনেকে দিবারাত্র দাড়াইর। থাকে, 
অবশেষে তাঁহাদের পা? ফুলিয়। উঠে ; বদি তাঁহার! তাহার পরও 
জীবিত থাকে, তাহা হইলে সেই অবস্থায় তাহাদের পদদেশ 
এতদূর শক্ত হুব যায় যে, তাঁহার! আব পা? নোকাইতে পারে না 
সমস্ড জীবন তাহাদিগকে দাড়াইক্সা থাকিতে হর । আমি 
একবার একটি ডর্দ্ধবাহ পুরুষকে দেখিয়াছিলাম। আমি 
ভাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “যখন আপনি প্রথম প্রথম ইহা 
অভ্যাস করিতেন, তখন আপনি কিরূপ বোধ করিতেন 2” 
তিনি বলিলেন যে, প্রথম প্রথম ভয়ানক যাতনা বোধ হইত । 
এত যাতনা বোধ হইত যে, তিনি নদীতে যাইবা জলে 
ডুবিয়। থাকিতেন ; তাঁহাতে কিছুক্ষণের জন্য তাহার যন্ত্রণার 
কতকট!। উপশম হইত । একমাল পরে আর তাঁহার বিশেষ 
কষ্ট ছিল ন! । এ৩<ইরূপ অভ্যাসের দ্বার। বিভূতি লাভ হুইয়! 
থাকে । | 

সমাধি ইহাই পএক্কবত যোগ, এই শাক্সের ইহাই প্রধান 
বিষয় ; আর ইহাই সাধনের প্রধান উপায় । পূর্বের যেগুলির 
{বিষয় বল। হইল, উহার। গোৌণ সাধন মাত্র । উহাদিগের দ্বার! 


£ ২৯০ 


যোগস্ুত্র 


সেই পরম পদ লাভ করা যায় না । সমাধিদ্বারা মানসিক, 
নৈতিক ও আধ্যাত্মিক যাহা) কিছু, আমর সবই লাভ করিতে 
পারি । 

জাত্যক্তর-পরিণামহ প্রক্কত্যাপুরাহ 11 ২ ।1 


স্ত্রার্থ-_ প্রকৃতির আপুরণের দ্বারা এক জাতি আর 
এক জাতিতে পরিণত হইয়া যায় । 

ব্যাখ্যা_-পতঞ্জলি বলিয়াছেন, এই শক্তিগুলি জন্মদ্ার! 
লাভ হয়, কখন কখন ওষ্ধবিশেবদার। লব্ধ হয়, আব তপকস্ত!- 
দ্বারাও ইহার্দিগকে লাভ করিতে পার! যান্ন। তিনি আরও 
ত্বীক।ব্র করিরাছেন যে, এই শরীরকে যতদিন হচ্ছ) রক্ষ। কর! 
যাইতে পারে। এক্ষণে এই শরীর একজাতি হইতে অপর 
জাতিতে পরিণত হয় কেন, তাহ? বলিতেছেন । তিনি বলেন, 


“ইহ প্রকৃতির আপূরণের দ্বার! হুইয়!। থাকে।” পরস্থত্রে তিনি 
ইহ! ব্যাখ্য। করিবেন । 


নিমিভমপ্র যোজকং প্রক্তীনাং বরণভেদস্তভ 
ততঃ ক্ষেত্ৰিকবৎ ॥ ৩1] 
স্রত্রার্থ সহ ও অসৎ. কর্ন্ম প্রকৃতির পরিণামের 
সাক্ষাৎ কারণ নহে, কিন্ত উহার! উহার বাধাভগ্নকারী 
নিমিভমাত্র--ঘেমন, কৃষক জল আসিবার প্রতিবন্ধক- 


স্বরূপ আইল ভঙ্গ করিমা দিলে জল আপনার ব্বভাবেই 
চলিয়া যায় । 


বরাজযোগ 


ব্যাখ্যা-যখন কোনও কৃষক ক্ষেত্রে জল সেচন করিবার 
ইচ্ছ! করে, তখন তাহার আর অন্ত কোন স্থান হইতে জল 
আনিবার আবশ্যক হয় না, ক্ষেত্রের নিকটবর্তী জলাশয়ে জল 
সঞ্চিত রহিয়াছে, কেবল মধ্যে কপাটের দ্বারা এ জল ক্ষেত্রে 
আসিতে দিতেছে না । ক্ষষক সেই কপাট খুলিয়। দেয় মাত্র, 
দিবামাত্রই জল আপনাআপনি মাধ্যাকর্ষণ-নিব্রমানসারে তাহার 
ভিতর চলিয়! যায়। এইরূপ সকল ব্যক্তিতে সর্বপ্রকার 
উন্নতি ও শক্তি পুর্ব হইতেই অবস্থিত রহিয়াছে। পুর্ণতা। 
প্রত্যেক মন্ষ্যের স্বভাব, কেবল উহার দ্বার রুদ্ধ আছে, উহু 
উহার প্রকৃত পথ পাইতেছে ন!। যদি কেহ ক প্রতিবন্ধক 
অপসারিত করিয়া দিতে পারে, তবে তাহার সেই ত্বভাঁবগত 
পুর্ণত$ নিজ শক্তিবলে অভিব্যস্ত হইবেই হইবে । তখন মাছৰ 
তাহার ভিতর পুর্ব হইতেই অবস্থিত শক্তিগুলি লাভ করিক্া 
থাকে । এই প্রতিবন্ধক অপসারিত হইলে ও প্রকৃতি আপনার 
অপ্রতিহত গতি পাইলে, আমর! বাহাদিকে পাপী বলি, তাহার! 
সাধুরূপে পরিণত হয়। স্বভাবই আমাদের পূর্ণতার দিকে 
লইয়। যাইতেছেন, কালে তিনি সকলকেই তথান্ব লইয়! ধাইবেন । 
ধাৰ্ম্মিক হইবার জন্য যাহ! কিছু সাধন ও চেষ্টা, তাহ! কেবল 
নিষে্ধমুখ কাধ্যমাত্ৰ_কেবল প্রতিবন্ধক অপসারিত করি 
দেওয়। ও আমাদের স্বভাবসিদ্ধ, জন্ম হইতে প্রাপ্ত অধিকারস্বরূপ 
পূর্ণতার দ্বার খুলিয়। দেওয়1। আজক।ল প্রাচীন যোগীদিগের 
পরিণামবাদ বর্তমান কালের জ্ঞানের আলোকে অপেক্ষাকৃত 
উত্তমরূপে বুঝিতে পার। যাইবে । কিন্ত যোগীদিগের ব্যাখ্য। 

হই ৫১ 


যোগস্তত্র 


আধুনিক ব্যাখ্যা হইতে শ্রেষ্ঠতর । আধুনিকেরা বলেন, পরিণামের 
দুইটি কাঁরণ--যৌন-নির্বাচন € Sexual selection) ও যোগ্য- 
তমের উজ্জীবন ( Survival of the fittest) | কিন্তু এই 
দুইটি কারণকে সম্পূর্ণ পর্যাপ্ত বলিয়। বোধ হয় না। মনে কর, 
মানবীর জ্ঞান এতদূর উন্নত হইল বে, শরীর ধারণ ও পতি ব! 
পত্রী লাভ করিবার শ্রতিযোগিতা উঠিক্া গেল । তাহা! 
হইলে আধুনিকদিগের মতে মানবীয় উন্নতিপ্রবাহ রুদ্ধ হইবে ও 
জাতির ম্ত্যু হইবে । আর এই মতের এই ফল দাড়ায় যে, 
প্রত্যেক অত্যাচারী ব্যক্তি আপনার বিবেকের ভত্সনা হইতে 
অব্যাহতি পাইবার যুক্তি প্রাপ্ত হয়। আর এমন লোকেরও 
অভাব নাই, যাহার! দার্শনিক নাম ধারণ করিক্বা যত দুষ্ট ও 
অনুপযুক্ত লোকদ্িগকে মাপ্রিয়্া ফেলিয়। (অবশ্য ইহারাই 
উপযুক্তত।| অন্গপযুক্ততার একমাত্র বিচারক) মন্ষ্জাতিকে 
রক্ষা করিতে চাহেন। কিন্ত প্রাচীন পর্িণামবাদী মহাপুক্ষষ 
পতঞ্জলি বলেন যে, পরিণামের প্রক্বত রহস্ত- প্রত্যেক ব্যক্তিতে 
পূর্ণতার যে প্রাগৃভাব রহিয়াছে তাহারই আবির্ভাব মাত্র । 
এ পূর্ণতারূপ - আমাদের অন্তরালস্থ অনস্ত তরঙ্গরাশি 
আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্ত চেষ্টা করিতেছে । এই প্রতি- 


স্পা শিশিশাা শা শী ঁ শু শশিটি 


* ডারউইনের মত এই যে. জগতের ক্রুমোন্রতি কতকগুলি নিদ্দিষ্ট নিয়মা- 
ধীনে হয়, তন্মধ্যে যৌন-নিবর্বাচন ও যোগ্যতমের উজ্ভীবনই প্রধান । সকল 
জীবই আপনার উপযুক্ত ভর্তা বা ভার! নির্বাচন করিয়। লয় ও বে যোগ্যতম 
সেই শেষ পর্যন্ত বাচিয়া থাকে, এই ছুই শব্দের এই অর্থ । 

২৯৩ 


বাজযোগে 


দ্বন্দ্বিত। ও প্রভিযোগিত। কেবল আমাদের অজ্ঞানের ফলমাজ ॥ 
আমর এই দ্বার কি করিয়। খুলিয়। দিতে হন্ন ও জলকে কি 
করিয়। ভিতরে আনিতে হয়. তাহ] জানি ন! বলিয়াই এইরূপ 
হইয়া থাকে । আমাদের পশ্চাতে যে অনভ্ত তরঙ্গরাশি 
রহিয়াছে, তাভ। আপনাকে প্রকাশ করিবেই করিবে; ইহাই 
সমুদ্র অভিব্যক্তির কারণ, কেবল জীবনধারণ অথবা ইন্দ্িক্ 
চরিতার্থ করিবার চেষ্টা এই অভিব্যক্তির কারণ নহে । উভারা। 
বাস্তবিক ক্ষণিক অনাবশ্তক বাহ ব্যাপার মাত্র । উহার? 
অভ্ভঞানজাত ॥ সমুদয় প্রতিযঘোগিত)॥ বন্ধ হইয়। যাইলেও যতদিন 
পধ্যস্ত ন! প্রত্যেক ব্যক্তি পূর্ণ হইতেছে, ততদিন আমাদের 
অন্তরালস্থ এই পূর্ণন্ব ভাব আমাদিগকে ক্রমশঃ অগ্রসর করাই! 
উন্নতির দিকে লইয়! যাইবে । এই জন্যই প্রতিযনোগিত! যে 
উন্নতির জন্য আবশ্যক, ইহ? বিশ্বাস করিবার কোন বুক্তি নাই । 
পণ্ডর ভিতর মানুষ গুঢ়ুভবে রহিরাছে। যেমন দ্বার খোল? 
হয় অর্থাৎ, প্রতিবন্ধক অপসারিত হয়, অমনি মাঙ্সয প্রকাশ পায়। 
এইরূপ মানুষের ভিতরও দেবতা শ্রডভাবে রহিয়াছেন, কেবল 
অজ্ঞানের অর্গল পড়িয়। তাহাকে প্রকাশ হইতে দিতেছে ন'। 
যখন জ্ঞান এই প্রতিবন্ধক ভাঙ্গিস্স। ফেলে, তখনই সেই দেবত৷। 
প্রকাশ পান । 


নিন্মাণচিত্তান্তস্মিতামাত্ৰাৎ 119৪ 1] 


স্ত্রার্থঁ_যোগী কেবল নিজের অহংভাব হইতেই 


অনেক চিত্ত সুজন করিতে পারেন ॥ 
৯৪ 


যোগস্হত্র 


ব্যাখ্যা কনম্ধমবাদের ভাতৎ্পধ্ধয এই যে, আম্র। আমাদিগের 
সদসৎ, কন্মের ফলভোঁগ করিয়। থাকি আর সমগ্র দশনশাস্ত্রের 
একমাত্র উদ্দেশ্য এই, মাচছষের নিজ মহিমা অবগত হওক । 
সমুদয় শাস্রই মানবের আত্মার মহিম! ঘোষণা) করিতেছে, 
আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে কর্ন্মবাদ প্রচার করিতেছে ! শুভকর্স্মের 
শুভ ফল, অশুভ কর্স্মের অশুভ ফল হইয়। থাকে । কিন্ত যদি 
শুভাশুভ আত্মার উপর প্রভাব বিজ্ভঞার করিতে পাবে, তবে 
আত্মা ত কিছুই নয় । প্রক্কতপক্ষে অশুভ কম্ম কেবল পুরুষের 
স্ৰ-স্বরূপ প্রকাশের বাঁধা দেয় মাত্র, শুভ কম্ম সেই বাঁধাগুলি দূর 
করিয়। দেয় 3 তখনহ -পুরুষের মহিম। প্রকাশিত হয়; কিন্ত 
পুরুষ নিজে কখনই পরিণাম প্রাণ হন না । তুমি যাহাহ কর 
ন! কেন, কিছুই তোমার মহিমাকে-_-তোমার নিজ স্বরূপকে 
নষ্ট করিতে পারে না ; কারণ, কোন বস্তহই আত্মার উপর কাধ্য 
করিতে পারে না, কেবল উহাদ্বার। যেন আত্মার উপর একটি 
আবরণ পড়িয়। উহার পূর্ণত। আচ্ছাদন করিয়! রাখে । 

যোগিগণ শীত্র শীতৰ কম্মক্ষস্স করিবার জন্য কায়ব্যkুহ স্হজন 
করেন । এই সকল দেহের জন্য আবার তাহারা তাহাদের 
অস্বিত) বা? অহংতত্ব হইতে মন্হসমুহের স্থজন করিয়। থাকেন । 
এই নিন্মিত চিত্তসমূহকে তাহাদের মূল চিত্তের সহিত পৃথক্‌ 
নির্দেশের জন্য “নি্্মাণচিত্ত” বলে । 


প্রব্বত্তভেদে প্রয়োজকং চিশুমেকমনেকেষাম্‌ ॥ ৫ ॥ 
সুত্রার্থ_যদিও এহ ভিন্ন ভিন্ন স্ুষ্ট মনের কাব্য 


৮২৭ 


ব্লাজযোগ 
নানাপ্রকার, কিন্ত সেই এক আদি মনই তাহাদের 


সকলগুলির নিয়স্ত। | 

ব্যাখ্যা_এই ভিন্ন ভিন্ন মন, যাহার! ভিন্ন ভিন্ন দেহে কাধ্য 
করে, তাহাদিগকে নিম্মীণচিত্ত ও এই নিম্মিত শরীরশুলিকে 
নির্ম(ণদেহ বলে! ভূত ও মন ইহারা যেন দুইটি অফুরন্ত 
ভাণ্ডারগৃহের ভাক্স । যোগী হইলেই তুমি উহার্দিগকে জয় 
করিবার রহস্য অবগত হইবে । তোমার বরাবরই উহা জান! 
ছিল, কেবল তুমি উহ। ভুলিক্না গিন্নাছিলে। যোগী হইলে 
উহা) তোমার স্মতিপথে উদিত হইবে । তখন তুমি উহাকে 
লইর1 যাহ) হচ্ছ, তাহাই করিতে পারিবে । যে উপাদান 
হইতে এই বৃহৎ ব্ৰহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়, এই নিশ্মিতচিভ্তও সেই 
উপাদান হইতে নিম্মিত। মন আর ভূত ইহারা যে পরস্পর 
পৃথক্‌ পদার্থ, তাহ! নহে, উহার! একই পদার্থের অবস্থাভেদমাত্র | 
অন্মিতাই সেই উপাদান, সেই সুক্ষ বস্তু, যাহ! হইতে যোগীর 
এই নিনম্মাণচিত্ত ও নিন্মীণদেহ প্রস্তুত হয় । স্থতরাং যখনই 
যোগী প্রক্কতির এই শক্তিগুলির রহশ্ত অবগত হন, তখনই তিনি 
অস্মিত! নামক পদার্থ হইতে যত ইচ্ছ। তত মন ও শরীর নিম্মাণ 
করিতে পারেন । 


তত্র ধ্যানজমনাশয়ম_ || ৬ | 


স্রত্রাথ--ভিন্ন ভিন্ন প্রকার চিত্তের মধ্যে যে চিত্ত 
সমাধিদ্বারা উৎপন্ন, তাহ। বাসনাশৃন্য । 
ব্যাখ্যা _ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে যে আমরা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার 
২০৯৬ 


যোগস্ত্র 


মন দেখিতে পাই, তন্মধ্যে যে মনের সমাধি অবস্থা লাভ হইয়াছে, 
তাহাই সৰ্ব্বোচ্চ । যে ব্যক্তি ওষধ, মন্ত্র অথবা তপস্যাবলে 
কতকগুলি শক্তি লাভ করে, তাহার তখনও বাসনা থাকে, 
কিন্ যে ব্যক্তি যোগের দ্বার! সমাধি লাভ করে, কেবল সেই 
ব্যক্তিই সকল বাসনা হইতে মুক্ত । 


কন্মাশুক্লাকুষ্ডৎ যোগিনস্রিবিধমিতরেষাম্ ॥ ৭ ॥ 


সুত্ৰার্থঁযোগীদিগের কর্ম্ম কৃষ্ণও নহে, শুক্রও নহে, 
কিন্ত অক্যান্য ব্যক্তির পক্ষে কম্ম ভ্রিবিধ_ অর্থাৎ শুক্র, 
কৃষ্ণ ও মিশ্ব। 

ব্যাখ্য।)--_যখন যোগী এ প্রকার পূর্ণতালাভ করেন, তখন 


তাহার কাধ্য ও অ কাধ্যদ্বার। যে কৰ্ম্মফল উৎপন্ন হয়, তাহ? 
তাহাকে আঁর বন্ধন করিতে পারে ন! ; কারণ, তাহার বাসনার 
সংস্পর্শ নাই । তিনি কেবল কৰ্ম্ম করিয়] যান । তিনি অপরের 
হিতের জন্য কৰ্ম্ম করেন, অপরের উপকার করেন, কিন্ড তিনি 
তাহার ফলের আকাজ্ক্ষ। করেন না। স্থতরাং, উহ1 তাহাতে 
বর্তিবে ন!। কিন্ত সাধারণ লোকে, যাহারা এই সৰ্ব্বোচ্চ অবস্থ। 
পায় নাই, তাহাদের পক্ষে কর্ম ভ্রিবিধ--ক্ষ্ণ ( অসৎ প্র কাধ্য ), 
শুকর ( সৎ কাধ্য ) ও সিশ্র। 


ততস্তছ্বিপাকান্ুগুণানামেবাভিব্যভির্বাসনানাম্‌ ॥৮॥ 


্ত্রার্থ_এই ত্ৰিবিধ কর্ম্ম হইতে কেবল সেই 


বাসনাগুলি প্রকাশিত হয়, যেগুলি সেই অবস্থায় 
২০৯৭ 


রাজযোগ 


প্রকাশ হইবার উপযুক্ত । ( অপরগুলি সেই সময়ের জন্য 
স্তিমিতভাঁবে থাকে |) 

ব্যাখ্যা_ মনে কর, আমি সৎ, অসৎ ও মিশ্রিত, এই তিন 
প্রকার কম্মহি করিলাম । তৎপরে মনে কর, আমার মৃত্যু হুইল, 
আমি স্বর্গে দেবত1 হইলাম ! মহ্ষ্যদেহের বাসনা আর দেব- 
দেহের বাসনা! একরূপ নহে । দেবশরীর ভতোঁজন, পান কিছুই 
করে না । তাহা হইলে আত্মার যে প্রাক্তন অভুক্ত কন্ম আহার 
ও পানের বাসনা স্থজন করিয়াছে, সেগুলি কোথায় যাইবে? 
আমি যদি দেবত। হুই. তাহ! হইলে এই কৰ্ম কোথায় যাইবে ? 
ইহার উত্তর এই যে, বাসন! উপযুক্ত অবস্থা ও ক্ষেত্র পাইলেই 
প্রকাশ পাইয়। থাকে । যে সকল বাসনার প্রকাশের উপযুক্ত 
অবস্থ। আসিয়াছে, তাহারাই কেবল প্রকাশ পাইবে । অবশিষ্টগুলি 
সঞ্চিত হইয়। খথাকিবে। এই জীবনেই আমাদের অনেক 
দেবোঁচিত, অনেক মন্ক্যোচিত ও অনেক পাঁশব বাসনা রহিয়াছে । 
আমি যদি দেবদেহ ধারণ করি, তবে কেবল শুভ বাসনাশুলিই 
প্রকাশ পাইবে, কারণ তাহাদের প্রকাশের উপযুক্ত অবসর 
আসিয়াছে । আমি যদি পশুদেহ ধারণ করি, তাহা হইলে কেবল 
পাশব বাসনাগুলিই আঁসিবে। শুভ বাসনাগুলি তখন অপেক্ষ। 
করিতে থাকিবে। ইহাতে কি দেখাইতেছে ? ইহাতে দেখাইতেছে 
যে, বাহিরে উপযুক্ত অবস্থা পাইলে বাসনাগুলিকে দমন কর! যায় । 
কেবল যে কৰ্ম্ম সেই অবস্থার উপযোগী, তাহাই প্রকাশ পাইবে । 
ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, বাহিরের অনুকূল অবস্থা. 
কৰ্ম্মকে ও দমন করিতে পারে । 

৮০০ 


যোঁগস্থত্ৰ 
জাতিদেশকালব্যবহিতানামপ্যানস্তর্যযং 
স্মৃতিসংস্কারয়োরেকরূপত্বাৎ ॥ ৯ ॥ 
স্ত্রার্থ স্মৃতি ও সংস্কার এককরূপ বলিয়া জাতি দেশ 
ও কাল বাবহিত হইলেও বাসনার আনস্তর্য্য হইবে । 


ব্যাখ্যা _অন্ভূতি সমুদয় স্থস্ম আকার ধারণ করিয়! 
সংস্কাররূপে পরিণত হয়, সেগুলি আবার যখন জাঁগরিত হক্স» 


তখন তাঁহাকেই স্বতি বলে। এস্থলে স্মতিশব্দে বর্তমান 
জ্ঞান্কৃত কন্মের সহিত সংস্কাররূপে পরিণত পূর্ববাস্সভূতিসমুহের 
পরস্পর অজ্ঞানসহক্কত সম্বন্ধকেও বুঝাইবে। প্রত্যেক দেহে, 


তজ্জাতীক্ দেহে লব্ধ যে সকল সংস্কারসমষ্টি, তাহারাহই কেবল 
সেই দেহে কন্দ্ের কারণ হইবে । ভিন্ন জাতীয় দেহের সংস্কার 
তখন শ্িিমিতভ্ভ।বে থাকিবে । প্রত্যেক শরীরই সেই জাতীয় 
কতকগুলি শরীরের ভবিষ্যৎবংশীয়রূপে কাধ্য করিবে । এইরূপে 
' বাসনার পৌর্ববাপধ্য নই হয় না। 

তাসামনাদিত্বঞ্চাশিেষে! নিত্যত্বাৎ ॥ ১০ ॥ 


স্ত্রার্থ স্থখের বাসনা নিত্য বলিয়া বাসনাও 
অনাদি ৷ 

ব্যাখ্যা--আমরা যাহ! কিছু অন্গভব ব। ভোগ করি, তাহাই 
সখী হইবার ইচ্ছ। হইতে প্রস্থত হয় । এই ভোগের কোন আদি 
নাই ; কারণ, প্রত্যেক নূতন ভোগই, পূর্ববভোগের ছারা আমাদের 
চিত্তে যে একপ্রকার গতিবিশেষ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারই উপর 
স্থাপিত । এই কারণে বাসনা অনাদি । f 


২৯৯ 


রাজযোগ 


হেতুফলাশ্রয়াল ন্বনৈ 2 সং গু হী তত্বাদেষামভাবে 
তদভাবঃ ॥ ১১ ॥ 


স্ত্রার্থ_ এই বাসনাগুলি হেতু, ফল, আধার ও তাহার 
বিষয় এইগুলি দ্বারা সংগৃহীত বলিয়া ইহাদের অভাব হইলে 
বাসনাব্রশও অভাব হজম | 

ব্যাখ্য।-_<ই বাসনাশুলি কাধ্যকারণহ্ত্রে শ্রথিত ১3 মনে 
কোন বাসনা উদিত হইলে উহ তাহার ফল প্রসব না করিক্ব। বিনষ্ট 
হইবে না॥ আবার মন সমুদয় প্রাচীন বাঁসনাসমুহের আধার = 
বুহৎ, ভাঁণ্ডারস্বরূপ। এ বাসনাসমূহ সংস্কারের আকাঁব্র ধারণ 
করিয়। রহিরাছে, উহার)? যতক্ষণ না উহাদের কাধ্য শেষ করিতেছে, 
ততক্ষণ উহাদের বিনাশ নাই । আরও, যতদিন হইন্দিয়গণ বাহ্বস্ত 
গ্রহণ করিবে, ততদিন নূতন নুতন বাসনা উম্খিত হইবে । যদি 
এইগুলি হইতে অব্যাহতি পাওয়া সম্ভব হয়, তবেই কেবল বাসনার 
বিনাশ হইতে পাবে । 


অতীতানাগতং স্বরূপতো হুস্তযখ্বভেদণাদ্বম্্রীণাম্‌, ॥১২।॥ 
স্রুত্রার্থ- _বস্ত্রর ধন্মসকল বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছি 
সমুদয় হইয়াছে বলিয়া অতীত ও ভবিষ্যৎ বাস্তবিক 
স্বরূপতঃ আছে । 
তে ব্যক্ত-সুক্ষমা গুণাত্সানহ ॥ ১৩ ॥ 
| স্ুত্রার্থ-__উহারা কখন ব্যক্ত হয়, কখন বা স্থস্স্র 


স্ঞট গু ও 


যোঁগস্থত্ৰ 

অবস্থায় চলিয়া যায়, আর গুণই উহাদের আত্ম! অর্থাৎ 
স্বরূপ ! 

ব্যাখ্যা-গুণ বলিতে সত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন পদাথকে 
বুঝায়, উহাদের স্থল অবস্থাই এই পরিদৃশ্যমান জগৎ। ভূত ও 
ভবিষ্যৎ, এই গুণ কয়েকটিরই বিভিন্ধ প্রকাশে উৎপন্ন হয় ॥ 

পরিণামৈকত্বাদ্বস্ততত্বম_॥ ১৪ ॥ 

শ্রআার্থ_ _পরিণামের মধ্যে একত্ব দেখা যায় বলিয়া 
বস্তু বাস্তবিক এক । ( যদিও বস্তু তিনটি, অৰ্থাৎ সত্ব, 
রজঃ, ও তমঃ, তথাপি তাঁহার পরিণামগুলির ভিতরে 
পরস্পর একটি সক্ন্ধ থাকাতে সকল বস্ভততেই একত্ব 
আছে, বুঝিতে হইবে৷ ) 

বস্ভসামেত চিভ্ভেদাতভয়োবিভক্তঃ পন্থাঃ ॥ ১৫ ॥ 

স্রত্রার্থ বস্ত্র এক হইলেও চিত্ত ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া 
ভিন ভিন্ন রূপ বাসন! ও অনুভূতি হইয়। থাকে । 

[ ন চৈকচিত্ততল্ত্ৰৎ বস্তু তদপ্ৰমাণকং তদ! কিং 

স্যাৎ। ॥ ১৬ ॥ 

স্ছত্রার্থঁঁ( দৃশ্য ) বস্ত একটি মাত্র চিত্তের অধীন নয়, 
(কেন না) তাহা হইলে যখন উহা ( সেই চিত্তের) 
প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অবিষয় হইবে, তখন এ বসন্ত কি 
হইবে 2] 
তছপরাগাপেক্ষিত্বাচ্চিতুন্ড বস্তু জ্ঞাতাজ্ঞাতম_॥ ১৭ ॥ 


‘৩০১ 


রাজযোগ 


ক্রত্রার্থ চিত্তে বস্তুর শ্রুতিবিহ্বপাঁতের অপেক্ষা 
থাকাতে বস্ভ কখন ত্ভাত ও কখন অজ্ঞাত থাকে । 
সদ! জ্ঞাতাশ্চিত্তবৃত্তয় স্তৎ প্রভোঃ 
পুরুষস্তযাহপরিণামিত্বাৎ 11 ১৮ || 


স্ভত্রার্থ_চিত্তবৃত্তিগুলিকে সর্বদাই জানা যায়, কারণ, 
উহাদের প্রভু পুরুষ অপরিণামী । 

ব্যাখ্যা__এতক্ষণ ধরিয়। যে মতের কথ! বলা হইতেছে, 
তাহার সংক্ষিণগু মর্ম্ম এই যে, জগত মনোময় ও ভৌতিক এই 
উভয় প্রকারই । আর এই মনোময় ও ভৌতিক জগৎ সর্বদাই 
যেন প্রবাহের আকারে চলিয়াছে। এই পুন্ডকখানি কি? ইহ 
ন্ত্যপরিবর্তনণীল কতকগুলি পরমাণুর সমগ্িমাত্র । কতকগুলি 
বাহিরে যাইতেছে, কতকগুলি ভিতরে আসিতেছে, উহা একটি 
আবর্তম্বূপ ॥ কিন্ত কথ। এই, তাঁহ। হইলে একত্ববোধ কোথ। 
হইতে হইতেছে ? এই পুস্ডকখানি যে একখানি পুস্ডক, তাহ! 
কি করিস্বা জান! যাইতেছে ? এই পরিণামগুলি তালে তালে 
হইতেছে 3 তালে তালে উহার! আমার মনে তাহাদের প্রভাব 
প্রেরণ করিতেছে । যদিও উহাদের ভিন্প ভিন্ন অংশগুলি সদ 
পরিবর্তনশীল, তথাপি উহাঁরাই একত্র হুইয়। একটি অবিচ্ছিন্ন 
চিত্তের জ্ঞান উৎপাদন করিতেছে। মনও এইরূপ সদ! 
পরিবর্তনশীল | মন আর শরীর যেন বিভিজ্গ বেগে ভ্রমণশীল 
একই পদার্থের ছুইটি স্তর মাত্র । তুলনায় একটী মহ ও অপরটি 
ভ্রুততর বলিয়। অবশ্য আমর! প্র দুইটি গতির মধ্যে অনায়াসে 


৩০ 


যোগস্থত্ৰ 


পার্থক্য করিতে পারি । যেমন একটি ট্রেন চলিতেছে শু একখানি 
গাড়ী তাহার পাশ দিয়। যাইতেছে । কিয়ৎ, পরিমাণে এই 
উভয়েরই গতি নিলাত হইতে পারে। কিন্ত তথাপি অপর 
একটি পদার্থের প্রয়োজন । নিশ্চল বস্তু একটি থাকিলেই 
গতিকে অনুভব কর। যাইতে পারে । তবে যখন দুই তিনটি 
বস্তুই বিভিন্নরূপ গতিশীল হয়, তখন আমরা প্রথমে ভ্রুততবটির, 
পরিশেষে মৃহুতর চলনশীল বস্তটির গতি অন্থভব করিতে পারি । 
মন কি করিয়া অনুভব করিবে? ডহ! নিয়ত গতিশীল । স্থতরাং 
অপর এক বস্তু থাঁক। প্রয়োজন, যাহ অপেক্ষাক্কত মূহুভাবে 
গতিশীল, পরে তদপেক্ষ। মৃতুতর, তদপেক্ষ। মুদুতর এইরূপ চলিতে 
চলিতে আর ইহার অস্ত পাওয়া যাইবে না । স্থতরাং যুক্তি 
তোমায় একস্থানে চুপ করিতে বাধ্য করিবে । অপরিবর্তনীক্ 
কোন বস্তুকে জানিয়। তোমাকে, এই অনস্ত শ্রেণীর শেষ করিতে 
হইবেই হইবে । এই অশেষ গতিশৃঙ্খলের পশ্চাতে অপরিণামী, 
অসঙ্গ, শুদ্ধস্বরূপ পুরুষ রহিয়াছেন। যেমন ম্যাজিক লণ্ডন হইতে 
আলোক-কিরণরাশি আসিয়। শ্বেত বস্খণ্ডের উপর প্রতিফলিত 
হইয়। উহাতে শত শত চিত্র উৎপাদন করে অথচ কোনরূপেই 
উহাকে কলঙ্কিত করে না, ঠিক সেই ভাবেই বিষম়াজভূতিজ 
সংস্কারসমূহ কেবল উহার উপর প্রতিফলিত হইতেছে মাত্র ॥ 


নত স্বাভানং দৃশ্ঠত্বাৎ ॥ ১৯ ॥ 


স্ত্রাৎ--মন দৃশ্য বলিয়া স্বয়ংপ্রকাঁশ নহে । 
ব্যাখ্য।___প্রক্কতির সর্বত্রই মহাশক্তির বিকাশ দেখা যাইতেছে, 


৩০৩০ 


প্লাজযোগ 


কিন্ত উহা স্বপ্ৰকাশ নহে, স্বভাবতঃ চৈতন্তব্বর্ূপ নহে । কেবল পুক্ুবই 
্বপ্রকাশ, উহার জ্যোতিতেই প্রত্যেক বস্তু উদ্ভাসিত হইতেছে । 
উহারই শক্তি ভূত ও শক্তিসমুদক্সের মধ্য দিয়। প্রকাশিত হইতেছে । 
একসময়ে চোভয়ানবধারণম_॥ ২০ ॥ 

সুত্রার্থ_এক সময়ে দুইটি বস্তুকে বুঝিতে পারে ন 
বলিয়া মন স্বপ্রকাশ নহে ॥ 

ব্যাখ্য। যদি মন ম্বপ্রকাশ হইত, তবে এক সনয়ে উহ! 
সমুদয় অনুভব করিতে পারিত 2» উহা ত তাহা পারে না। 
যদি এক বস্তুতে গভীর মনোযোগ প্রদান কর, তবে আর 
অপব্প বস্তুতে মনোযোগ দিতে পারিবে না। যদি মন ম্বপ্রকাশ 
কুইত» তবে উহা কত অনুভূতি যে এক সঙ্গে করিতে পারিত, 
তাহার সীম! নাই। পুরুষ এক মুহূর্তে সমুদস্ব অন্গভবৰ করিতে 
পারেন, ষক্থতরাং পুরুষ স্ব প্রকাশ !* 

চিত্তান্তরদৃশ্যত্বে বুদ্ধি-বুদ্ধেরতি প্রসঙ্গঃ 
স্মৃতিসন্করশ্চ ॥ ২১ ॥ 

স্ত্রার্থ যদি কল্পনা কর! যায় যে, আর এক চিত্ত এ 
চিত্তকে প্রকাশ করে, তবে এইরূপ কল্পনার অস্ত থাকিবে 
না ও স্মৃতির গোলমাল হইয়া যাইবে ॥ 

ব্যাখ্যা মনে কর, আর এক মন রহিয়াছে, উহা এ 
প্রথম মনটিকে অনুভব করিতেছে, তাহ! হইলে আবার এমন 

+ এই শ্ছত্রের টীকা-সম্সত অর্থ এই, মন্‌ এক সময়কে নিজেকে ও বিষয়কে 


ছসনুত্তব করিতে পারে ন! বলিয়। উহ! শ্বপ্রকাশ নহে, পুরুষই ম্বপ্রকাশ । 
২৩১ ও 


যোগজ্চত্র 
এক মনের আবশ্যক, যাহা আবার তাঁহাকে অন্ুুভৰ করিবে, 
হ্ততরাং, ইহার কোন স্থানে শেষ পাঁওয়! যাইবে ন।। ইহাতে 
স্মৃতির গোলমাল উপস্থিত হইবে, কারণ, সম্মতির কোন নির্দিষ্ট 
ভাণ্ডার থাকিবে না । 
চিতেরপ্রতিসংক্রুমায়াস্তদাকারাপত্তে৷ 
স্ববুদ্ধিসবন্বেদনম_ 11 ২২ ॥| 


স্রত্রার্থ চিৎ অপরিণাটী ; যখন মন উহার আকার 
গ্রহণ করে, তখনই উহা জ্ঞানময় হয় । 

ব্যাখ্যা-_জ্ঞান বে পুরুষের গুণ নহে, ইহ! আমাদিগকে 
স্পষ্টর্ূপে বুঝাইবার জন্য পতঞ্জলি এই কথা বলিলেন । যখন 
মন পুরুষের নিকট আইসে, তখন যেন পুরষ মনের উপর 
প্রতিফলিত হন আঁর মন কিক্ততৎক্ষণের জন্য জ্ঞানবান হয়, আর 
বোধ হয় যেন উহাই পুরুষ । 

দ্ৰন্ট্‌-দৃশ্যোপরক্তং চিত্তং সরব্বার্থম, ॥ ২৩ ।1 


স্ত্রার্থ_যফখন মন দ্ৰষ্টা ও দৃশ্য উভয়দ্বারা উপরক্ত 
হয়, তখন উহা সর্বপ্রকার অর্থকেই প্রকাশ করে ॥ 
ব্যাখ্যাঁ__একদিকে দৃশ্য অর্থাৎ বাঁহ জগৎ মনের উপর গ্রতিবিদ্বিত 
হইতেছে, অপর দিকে দ্রষ্ট। অর্থাৎ, পুরুষ উহার উপর প্রতিবিশ্বিত 
হইতেছে ; ইহ হইতেই মনে সর্বপ্রকার জ্ঞানলাভের শক্তি আইসে । 
তদসংখ্যেয়-বাসনাভিশ্চিত্ৰমপি পরার্থং 
সংহত্যকারিত্বা |! ২৪ ॥1 


চিএ 


বাজযোগ 


স্ত্রার্ী- সেই মন অসংখ্য বাসনাদারা বিচিত্র 
হইলেও মিশ্র পদার্থ বলিয়া পরের অর্থাৎ পুরুষের জন্য 
কাব্য করে । 

ব্যাখ্যামন নাঁনাপ্রকান পদার্থের সমষ্টিস্বরূপ 3 ক্কতবাং 
উহ] নিজের জন্য কাধ্য করিতে পারে না। এই জগতে যত 
মিশ্র পদার্থ আছে, সকলেরই প্রয়োজন অপর বস্ততে-__এমন 
কোন তৃতীপ্ন বস্ততে- বাহার জন্য “সেই পদার্থ এইরূপে মিশ্রিত 
হইয়াছে । স্থতরাং, মনও যে নানাপ্রকার বস্তুর মিশ্রণে 
উৎপন্ন, তাঁহ। কেবল পুরুষের জন্ত । 


বিশেবদশিন আত্মভীব-ভাবন1-বিনিন্বভিও || ২৫ ৷৷ 


সুত্রার্থ__বিশেবদর্শী অর্থাৎ বিবেকী পুরুষের মনে 
আসত্মভাব নিবৃত্ত হইয়া বায় । 

ব্যাখ্য!-__বিবেকবলে যোগী জানিতে পাঁরেন, পুরুষ মন নহেন। 
তদ! বিবেকনিন্গং কৈবল্য প্ৰাগ ভাবং ক চিত্তম্‌ ॥২৬॥ 

স্ত্রার্থ_-তখন চিত্ত বিবেকপ্রবণ হইয়া কৈবল্যের 
পূর্ববলক্ষণ লাভ করে । 

ব্যাখ্যাঁ_ এইব্ধপ যোগাভ্যাসের দ্বারা বিবেকশক্তিনূপ 
দৃষ্টির শুদ্ধতা লাভ হুইয়া থাঁকে। আমাদের দৃষ্টির আবরণ সিক্স! 
যায়, আমরা তখন বস্তুর যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি। 
আমরা তখন বুঝিতে পারি যে, প্রকৃতি একটি মিশ্র পদার্থ, উহ? 


পাঠাম্তর--কৈবল্যপ্রাগ. ভারং 
৩০৬ 


যোঁগস্থত্ৰ 


সাক্ষিত্বরূপ পুরুষের জন্তু এই সকল বিচিত্র দৃশ্য দেখাইতেছে মাত্র ॥ 
আমর) তখন বুঝিতে পারি, প্রক্কৃতি ঈশ্বর নহেন। এই প্রক্কতির 
সমুদয় সংহতিই কেবল আমাদের হৃদস্রসিংহাসনস্থ রাঁজা পুরুষকেই এই 
সমন দৃশ্য দেখাইবার জন্য । যখন দীর্ঘকাল অভ্যাসের দ্বারা 
বিবেকের উদয় হয়, তখন ভয় চলিয়! যাঁয় ও কৈবল্যপ্রান্তি হয় । 
তচ্ছিদ্দ্েযু প্রত্যয়ান্তরাণি সংস্কারেভত৪ ॥ ই৭ ॥ 

ুত্রার্থউহার বিদ্বন্বরূপে যে মধ্যে মধ্যে অন্যান্য 
জ্ঞান ভৎপন হয়, তাহ? সংস্কার হইতে আসিয়া থাকে । 
আমাকে স্থখা করিবার জন্ত কোন বাহিরের 
বস্তু আবশ্যক’, এইরূপ বিশ্বাস আমাদের যে সকল ভাব হইতে 
আহসে, তাহার! সিন্ধিলাভের প্রতিবন্ধক । পুরুষ স্বভাঁবতঃ 
সুখ ও আনন্দস্বূপ । পুর্ব সংস্কারের দ্বারা সেই জ্ঞান আবৃত. 
হইয়াছে । এই সংস্কারগুলির ক্ষয় হওয়1? আবশ্যক । 

হানমেষাং ক্লেশবহক্তম্‌ ॥ ২৮ ॥ 

সুত্রার্থ ক্রেশগুলিকে যে উপায়ের দ্বারা নাশের 
কথা বলা হইয়াছে, ইহাদিগকেও ঠিক সেই উপায়েই 
নাশ করিতে হইবে । 
প্রসংখ্যানেহপ্য কুসীদস্য সর্বথাবিবে কখ্যাতে- 

ধন্নমেঘ সমাধিঃ ॥ ২৯ ॥ 

সুত্রার্থ_তত্বসমুহের বিবেকজ্ঞানজনিত প্রশ্বধ্যেও 

যিনি বীতস্পৃহ হন, তাহার সব্বপ্রকারে বিবেকজ্ঞান. 


৩৬৭ 


রাজযোগ 


লাভ হয় বলিয়া তাহার ধন্মমেঘনামক সমাধি লাভ 
হইয়! থাকে । 

ব্যাখ্য)- যখন তোগী এই বিবেকজ্ঞান লাভ করেন, তখন 
পুর্ব অধ্যায়ে কথিত শক্তিগুলি আসিবে, কিন্তু প্রক্বত যোগী 
হহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়। থাকেন । তাঁহার নিকট ধর্মমেঘ- 
নামক এক বিশেবপ্রকার জ্ঞান, এক বিশ্েষে প্রকার আলোক 
আইসে । ইতিহাস যে সকল বধৰ্ন্মাচার্য্যদিগের কথ। বর্ণন। 
করিয়াছেন, তাহারা সকলেই এই ধন্মমেবসম।ধিসম্পন্গ ছিলেন । 
ভাহার। আপনাদের ভিতরেই জ্ঞানের মুল প্রম্রবণ পাইহয়া- 
ছিলেন । সত্য তাঁহাদের নিকট অতি স্পষ্টরূপে প্রকাশিত 
হইয়াছিল । পুর্ববোক্ত শক্তিসমুহের অভিমান ত্যাগ করাতে 
শান্তি, বিনয় ও পূর্ণ পবিত্রতা তাহাদের স্বভাঁবগত হুইয়। 
গিন্বাহিল ॥ 

ততঃ ক্রেশকম্মনববতি৪ ॥ ৩০ ॥ 


স্ত্রার্থ তাহা হইতে ক্লেশ ও কম্মের নিবৃত্তি হয় । 

ব্যাখ্যা__বখন এই খন্মমেঘসমাধি আইসে, তখন আর 
পতনের আশঙ্কা নাই, কিছুতেই আর তাহাকে অধোর্দিকে 
আকর্ষণ করিতে পারে ন, আর তাহার কোন কও থাকে ন! । 


তদ! সর্ববাবরণমষলাপদেতস্ঠ জ্ঞানস্তযানস্তযাজ - 
জ্ঞড্েয়মন্সম্‌ ॥ ৩১ ॥ 


স্কত্রার্থঁ-তখন জ্জান সর্বপ্রকার আবরণ ও 


৩5০৮ 


যোগস্ত্র 


অশুদ্ধিশ্ুন্য হওয়ায় অনস্ভত হইয়। যায়, সুতরাং জ্ঞ্ঞেয়ও 
অল্প হইয়া পড়ে । 

ব্যাখ্যা জ্ঞান ত ভিতরে রহিয়াছে, কেবল উহার আবরণ 
চলিশ্ন। যায় মাত্র। কোম বৌদ্ধশাস্্র ‘বুদ্ধ (ইহ) একটি অবস্থার 
সুচক ১ শব্দের লক্ষণ করিম্বাছেন--অনস্ত আকাশের ভ্যান অনস্ত 
জ্ঞান। যীশু এ অবস্থা লাভ করিয়! গ্রাষ্ট হইয়াছিলেন। তোমর! 
সকলেই প্র অবস্থা লাভ করিবে। তখন জ্ঞান অনস্ত হইব! 
বাইবে, সুতরাং জ্ঞে্স অল্প হইক্সা যাইবে । এই সমুদয় জগৎ 
উহার সর্বপ্রকার জ্ঞেয় বস্তুর সহিত পুরুষের নিকট শুন্ষরূপে 
প্রতিভাত হইবে । সাধারণ লোকে আপনাকে অতি ক্ষুত্র 
বলিয়। মনে করে, কারণ», তাহার নিকট জ্ঞেয় বস্তু অনন্ত বলিম্ব। . 
বোধ হয় । 


ততঃ কুতার্থানাৎ পরিণামক্রমসমাণ্ডিগুণানাম্‌ ॥৩২॥ 
স্রত্রার্থ_যখন গুণগুলির কাৰ্য্য শেব হইয়া যায়, 


তখন পগুযণশগুলির যে ভিন্ন ভিন্ন পরিণাম তাঁহাও শেষ 
হইয়া যায় । 


ব্যাখ্য।-- তখন শুণশুলির এহ সকল বিভিন্ন পরিণাম, এক 


জাতি হইতে উহাদের অপর জাতিতে পরিণতি, একেবারে শেষ 
হক্ব যাস । 


ক্ষণপ্রতিযোগী পরিণামাপর্া্তনিগ্রীস্যহ ক্রমঃ ॥৩৩॥ 
সূত্রার্থঁযে পরিণাম ক্ষণ অর্থাৎ মুহ্র্তসন্বন্ধ 


৩৫০ 


প্লাজ যোগ 


লইয়। অবস্থিত ও যাহাকে একটি শ্রেণীর অপর প্রান্তে 
€ শেষে ) যাইয়া বুঝিতে পার! য়ায়, তাহার নাম ক্রম | 

ব্যাখ্য।--পতর্জলি এখানে ক্রম শব্দের লক্ষণ করিলেন । 
ক্ৰম শব্দে যে পরিণামগুলি সুহূর্তকাল সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, তাহাদিগকে 
বুঝাইতেছে। আমি চিন্ত। করিতেছি, ইহার মধ্যে কত মুহর্ভ 
চলিয়। গেল । এই প্রতি মুহূর্তের সহিতই ভাবের পরিবর্তন, কিন্ত 
আমরা এ পরিণামশুলিকে একটি শ্রেণীর অস্ভে ( অর্থাৎ অনেক 
পরিণামশ্রেনীর পর ) ধরিতে পাঁরি। হহাকে ক্রম বলে। কিন্ত 
যে মন সর্বব্যাপী হইয়! গিয়াছে, তাহার পক্ষে আর ক্রম নাই । 
তাঁহার পক্ষে সবই বর্তমান হইয়। গিয়াছে । কেবল এই 
বর্তমানই তাঁহার নিকট উপস্থিত আছে, ভূত ও ভবিষ্যৎ তাহার 
জ্ঞান হহতে একেবারে চলিমা গিয়াছে । তখন সে মন কালকে 
জয় করে আর তাহার নিকট সমুদয় জ্ঞানই এক মুহুর্তের মধ্যে 
আসিক্সা উপস্থিত হুয়। সমুদয়ই তাহার নিকট বিদ্যুতের কার 
চকিতে প্রকাশ পাইক্সা থাকে । 


গুকুষার্থশুল্ঞানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ 
কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠ! ব। চিতিশক্তিরিতি ॥৩৪॥ 


সুত্রার্থ- গুণসকলে যখন পুরুষের কোন প্রয়োজন 
থাকে না, তখন তাহাদের প্রতিলোমক্রমে লয়কে কৈবল্য 
বলে, অথবা উহাকে চিশশক্তির স্বরূপ- প্রতিষ্ঠা বলিতে 
পারা বাস । 


২০১ ৭ 


খোঁগস্থত্ৰ 


ব্যাখ্য।--প্ৰক্কৃতির কাধ্য ফুঝাহল ! আমাদের পরম 
কল্যাণময়ী ধাত্রী গুরক্কতি হচ্ছ। করিয়! যে নিঃস্বার্থ কাঁধ্য নিজ 
স্কন্বে লইন্াাছিলেন, তাহা ফুরাইল। তিনি যেন আ।ত্মবিস্বত 
জীবাত্মার হাত ধরিয়। তাহাকে জগতে যত প্রকার ভোগ আছে, 
ধারে ধীরে সব ভোঁগ করাইলেন ; বত প্রকার প্রক্কতির 
অভিব্যক্তি_বিকার আছে, সব দেখাহইলেন। ক্রমশঃ তাহাকে 
নানাবিধ শরীরের মধ্য দিয়। উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে লইয়। 
যাইতে লাগিলেন, শেষে আত্ম। নিজ অপন্ধত মহিম। পুনঃ প্রাপ্ত 
হইলেন, নিজ স্বরূপ পুনরায্ন তাহার স্মতিপথে উদিত হইল । 
তখন সেই ককরুণাময়ী জননী যে পথে আসিয়াছিলেন সেই পথেই 
ফিরিয়। গেলেন । পিয়।, বাহার) এহ জীবনের পথচিহ্ন বিহীন 
মরতে পথ হারাশলয়াছে, ভাহাদিগকে আবার পথ €দখাইন্ডে 
প্রবৃত্ত হইলেন! এইরূপে তিনি অনাদি অনস্ত কাল কাধ্য 
করিয়। চলিয়াছেন। এইরূপে স্খহুঃখের মধ্য দিন|, ভালমন্দের 
মধ্য দিয়। অনস্ত নদীস্বরূপ জাবাআগণ সিদ্ধি ও আত্মসাক্ষাৎ- 
কাররূপ সমুদ্রের দিকে চলিস্কাছেন ॥ 

বাহার। আপনাদের স্বরূপ অন্চভব করিয়াছেন, তাহাদের জয় 
হউক । তীাহার। আমাদের সকলকে আঁশীর্ববাদ করুন । 


৩১১ ৩ 


চে 


০্সল্ত্ি্পিভ 


যোগ বিষয়ে অন্যান্য শাস্ত্রের মত 
শ্বেতাশ্বতর উপনিবদ্‌ 
্িভীক্ম অধ্যায় 


অগ্রিধব্রাভিমথ্যতে বাবুধত্রা ধিরুধ্যতে । 
সোমে বজ্রাতিরিচ্যতে তত্র সঞ্জায়তে মন: ॥ ৬ ॥ 


অর্থ যেখানে অপ্নিকে মথন করা হয়, যেখানে বায়ুকে 
রোধ করা হম্স ও যেখানে অপধ্যাণ্ড সোমরস প্রবাহিত হয়, 
সেখানে ( সিদ্ধ ) মনের উৎপত্তি হইয়! থাকে । 

ত্রিরুননতং স্থাপ্য সমং শরীরং হৃদীন্দ্রিয়াণি মনস! সন্নিবেশ্য । 

ব্রন্মোড়,পেন প্রতরেত বিদ্বান্‌ শ্রোতাংসি সর্বাণি ভয়াবহানি॥৮॥ 

অর্থ--বক্ষ£, শ্রীবা ও শিরোঁদেশ উন্নতভাবে রাখিয়া, 
শরীরকে সমভাবে ধারণ করিয়া, হন্দিয়গুলিকে মনে স্থাপন 
করিয়। জ্ঞানিব্যক্তি ব্রহ্মরূপ ভেলাছারা। সমুদয় ভয়াবহ স্রোত 
পার হইয়! যান । 

প্রাণান্‌ প্রপীভ্যেহ সংযুক্তচেষ্টঃ ক্ষীণে প্রাণে নাসিকয়োচ্ছুলীত । 

হুষ্টাশ্বযুক্তমিব বাহমেনং বিদ্বান্‌ মনে! ধারয়েতাপ্রমত্তঃ ॥ ৯ ॥ 

অর্থ--সংযুক্তচেষ্ট ব্যক্তি প্রাণকে সংযম করেন । যখন 
উহা শান্ত হইয়] বায়, তখন নাদিক। দ্বার। প্রশ্বাস পরিত্যাগ 


৩০১২ 


পরিশিষ্ট 


করেন । যেমন সারথি চঞ্চল অশ্বগণকে ধারণ করেন, অধ্যবসায়শীল 
যোশীও তব্রপ মনকে ধারণ করিবেন । 
সমে শুচে শর্করাবহ্ছিবালুকাবিবজ্ঞিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ । 
মনোহম্তকুলে ন তু চক্ষঃপীড়নে গুহানিবাতাশ্রয়ণে পাযোজয়েৎ ॥ ১০ ॥ 
অর্থ-_-সমতল, শুচি, প্রস্তর, অগ্নি ও ববালুকাঁশুষ্য, মন্ুষ্যক্কত 
অথব। কোন জলপ্রপাতজনিত মনশ্চাঁঞ্চল্যকর শব্দশুন্য, মনের অন্সকুল, 
চক্ষর প্রীতিকর, পর্বভগুহাদি নিজ্জন স্থানে থাঁকিয়। যোগ অভ্যাস 
করিতে হইবে । 
নীহারধূমার্কানিলানলানাঁং খন্যোতবিত্যৎস্াটি কশশিনান্‌ । 
এতানি রূপানি পুরঃসরাণি তব্রহ্মণ্য ভিব্যক্তিকরাণি যোগে ॥ ১১ ॥ 
অর্থ--নীহার, ধূম, স্রর্ধ্য, বান্ধ, অপঞ্রি, খপন্যোৎ, বিদ্যুৎ, 
স্কটিক, চন্দ্র, এই রূপগুলি সন্মুখে আসিয়া ক্রমশঃ যোগে ব্রহ্মকে 
অভিব্যক্ত করে! 
পৃথ্যপতেঞ্রোহুনিলখে সমুন্িতে পঞ্চা তকে যোগনুলে অ্রবুভে । 
ন তম্ত রোগো। ন জর! ন মৃত্যুঃ প্রাণ্ুস্ত যোগাপ্রিময়ং শরীরস্‌ ॥ ১২ ॥ 
অর্থ--যখন পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায় ও আকাশ এই পঞ্চভূত 
হইতে যৌগিক অন্ভূতি সমুদয় হইতে থাকে তখন যোগ আরম্ভ 
হইয়াছে, বুঝিতে হইবে । যিনি এইরূপ যোগানঞ্সিমর শরীর পাঁইয়াছেন, 
তাহার আর ব্যাধি, জরা, মৃত্যু থাকে না। 
লঘ্বুত্বমাবোগ্যমলোনলুপত্বং বর্ণপ্রসাদঃ স্বরসৌষ্ঠবঞ্চ । 
গন্ধঃ শুভে!। মুত্রপুরীবমলং যোগ প্রবৃত্তিং প্রথমাং বদস্তি ॥ ১৩ ॥ 
অর্থ--শরীরের লখুত!, স্বাস্থ, োভশুন্ততা, অন্দর বর্ণ, 
স্বর-সৌন্দর্ধ্য, মুত্রপুরীষের অল্পতা ও শরীরে একটি পরম 
০৯০ 


রাজযোগ 


স্গন্ধ*ত বযোগারজ্ত করিলে যোগীর এই লক্ষণগুলি প্রথমেই 
প্রকাশ পায় । 
যখৈব বিশ্ব ম্দরোপলিগ্ৎ তেজোমরং ভ্রাজতে তৎ, সুধাস্তং । 
তদ্ব|ন্সতত্তং প্রসমীক্ষ্য দেহী এক ক্ৃতার্থে। ভবতে বীতশোকহ ॥ ১৪ ॥ 
অর্থ - যেমন স্বর্ণ ও রজত প্রথমে ম্বত্তিকাদি দ্বার। লিগ 
থাকে, পরিশেষে উত্তমরূপে ধৌত হৃইয়। তেজোমস্ন হইক্স প্রকাশ 
পায় সেইরূপ দেহী আত্মতত্ত দর্শন করিয়। একব্বরপ, ক্তার্থ ও 
ঢঃখবিমুক্ত হয় ! 


শঙ্কর-উদ্ধ,ত বাজ্ভবক্ষ্ 


আসনানি সমভ্যস্ত বাঞ্ছিতানি যথাবিধি । 
প্রাণায়ামং ততো গাঁগি, জিতাসনপগতোহতভ,সেৎ ॥ 
মৃদাসনে কুশান্লম্যগান্ডীধ্যাজিনমেব চ । 
লঙ্োদরং চ সম্পুঙ্ ফলমোদকভক্ষণৈহ ॥ 
তদ সনে সুখাসীনঃ সব্যে হুম্তেতরং করম্‌ । 
সম্প্রীবশিরাঃ সম্যক সংবুতাস্তই সুনিশ্চলহ ॥ 
প্রাস্থখোদজ্ুখো। বাপি নাসাগ্রন্তশ্ডলোচনহ । 
অভিভুক্তম্ভুক্তং চ বর্জন্িত্বা প্রযত্বতঃ ॥ 
নাড়ীসংশোধনং কুধ্যাতুক্তমার্গেণ যত্বতঃ । 
বুথ! ক্রেশো ভবেত্তস্ত তচ্ছে!ধন মকুর্বতহঃ ॥ 
নাসাগ্রে শশভদ্বী জং চন্দাতপবিতানিতম্‌ । 
সপ্টমস্ত তু বর্গন্য চতুর্থৎ বিন্দুসংবুতম্‌ ॥ 

৩১৪ 


পরিশিষ্ট 


বিশ্বমধ্যস্তমালোঁক্য নাসাগ্রে চক্ষুবী উভে । 
ইড়য়। পুরন্নেদ্াঘুং বাহাৎ দ্বাদশমাত্রকৈহ ॥ 
তন্তোহ্প্রিং পুর্ব বন্ধ্যায়ে স্ফু রজ্দালাবলীধুতস্‌ ! 
রুবষ্ঠং বিন্দুসংঘুক্তং শ্শিখিমগুলসংস্থিতম্‌ ॥ 
ধ্যায়েদ্বিরেচয়েদ্বায়ুং মন্দং পিঙ্গলম) পুন্য । 
পুনঃ পিন্দলয়াপূর্য্য ভাণং দক্ষিণ তহ স্থধীঃ ॥ 
তদ্বদ্ছিব্বেচয়েদ্রা য়ু মিড়য়। তু শনৈহ শনৈঃ । 
ত্রিচতু্ব্বংসরং চাপি ত্রিচতুর্মাসমেব বা ॥ 
গুরুণোঁক্ত পকাবেণ রহৃস্ডোবং সমভ্যসেৎ । 
‘পাঁতৰ্সধ্যন্দিনে সায়" সাত? বটক্কুত আঁচরেৎ ॥ 
সন্ধ্যা দিক ক্কত্বৈনং মধ্যবাত্রেহুপি নিভাম্শহ | 
নাভীশুদ্িমবাপ্পোতি তচ্চিহৎ দুশ্যতে পৃণক্‌ ॥ 
সশরীীরলঘুত1 দীপ্ডিজ্জিঠরাপ্রিবিবদছ্ধন্স্‌ ॥ 
নাদাতভিব্যক্তিরিত্যেতলিঙগৎ তচ্ডুদ্ধিস্ত5চকস্‌ ॥ 


চি শফি সা 


প্রাণায়ামং ততঃ কুর্ধ্যাদ্রেচকপুরককুস্তট কহ । 
প্রাণাপানসমাবোগঃ পাণায়াঁনঃ আপকীভিতহ ॥ 


সু 3 সঁচ 


পূরয়েৎ, বযোঁড়শৈমাত্ৰৈরাপাদতলমস্ড কম ॥ 

মাত্রৈদ্বনতিংশটকৈহ পশ্চাদ্ৰেচয়েৎ সুসমাহিতঃ ॥ 

সম্পূর্ণ কুম্ভ বদ্বায়োনিশ্চলং মুদ্ধি, দেশত 2 1 

কুজ্তকং ধাঁরণং গালি, চকতুঃষ্্য। তু মাত্রস। 
১১৫ 


রাজযোগ 


খষ্য়স্ত বদজ্ত্যন্তে প্রাণাঁয়ামপরায়ণাঃ । 

পবিত্রীভূতাঃ পুতান্ত্রাঃ প্রভঞ্জনজয়ে রতাঃ ॥ 

তত্রাদে কুস্তকং কৃত্বা চতুঃষষ্ট্য। তু মাত্রয়) ৷ 

রেচয়েৎ ষোড়শৈন্মীত্রৈন্যাসেনৈকেন সুন্দরি ॥ 

তয়োশ্চ পূরয়েদ্বায়ং শনৈঃ বোঁড়শমা ত্র | 

ক চু এ সৰ 
প্রাণায়ামৈদ্দহেদ্দোবান্‌ ধারণাভিশ্চ কিন্বিষাম্‌ । 
'প্রত্যাহাঁরাচ্চ সংসর্গং ধ্যানেনানশীশ্বরান্‌ গুণান্‌ ॥ 
ব্যাখ্যা তযথাবিধি বাণ্চত আসন অভ্যাস করিয়া,» অতঃপর, 
ভে গাঁগি, জিভাসনগত হুইয়। প্রাণাক়্াম অভ্যাস করিবে । 
কোমল আসনে কুশ সম্যক্‌ বিছাইক্স)» তাহার উপর ম্গচন্্ম 
বিছাইক্স), ফল ও মোদকের দ্বারা গণেশের পুজ। করিয়া, সেই 
আসনে সুখাসীন হইয়+ বামহন্ডে দক্ষিণহস্ত স্থাপন করিয়1, 
সম-্রীবশির হইগ্সা, মুখ বন্ধ করিয়।, নিশ্চল হইয়।, পূর্ববমুখ 
বা উত্তরমুখে বসিয়া, নালাগ্রে দৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া, যত্বুপুর্ববক 
অতিভে!জন বা একেবারে 'অনাহার ত্যাগ করিয়। পুর্বেবাক্ত- 
প্রকারে বত্বপুর্ববক নাড়ী সংশোধন করিবে ; এই নাড়ী শোধন 
ন! করিলে তাহার সাধনের ক্রেশ সমস্ভই বৃথা হয়। পিঙ্গল! 
ও ইড়ার সংযোগস্থলে (দক্ষিণ ও বাম নাপসিকাঁর সংযোগস্থলে ) 
হং বীজ চিন্তা করিয়। ইড়াকে দ্বাদশমাত্রা বাহা বাত দ্বার! 
পূর্ণ করিবে, তৎপরে সেই স্থানে অগ্নির চিন্ত, ও. _রং বীজ 
ধ্যান করিবে ; এইরূপে ধ্যান করিবার সময় ধীরে ধীরে পিঙ্গল! 
€ দক্ষিণ নাসিক) ) দিয়। বায়, রেচন করিবে । পুনরায় পিলার 
খু ১৩ 
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দ্বার! পুরক করিয়! পূর্বেবোক্ত প্রকারে ধীরে ধীরে হড়। দ্বার 
রেচন করিবে। পুরূপদেশাঙ্গসারে ইহ। তিন চারি বৎসর 
অথব! তিন চারি মাস অভ্যাস করিবে । উষাকালে, মধ্যাক্ে, 
সায়াহ্নে ও মধ্যরাতে, যত দিন না নাড়ীশুদ্ধি হয়, ততদিন 
গোপনে অভ্যাস করিতে হইবে ; তখন তাহাতে এই লক্ষণগুলি 
প্রকাশিত হয় বথা, শরীরের লখুত|, সন্দরবর্ণ, ক্ষুধা ও নাদ- 
শ্রবণ। তৎপরে রেচক, কুম্ভক, পূরকাত্মক প্রাণায়াম করিতে 
হইবে । অপানের সহিত প্রাণ যোগ করার নাম প্রাণায়াম । 
১৬ মাত্ৰায় মস্ডক হইতে পদ পধ্যন্ত পূুরক, ৩২ মাত্রায় রেচক 'ও 
৬৪ মাত্ৰায় কুম্ভক করিবে । 

আর একপ্রকার প্রাণাঁয়াম আছে, তাহাতে প্রথমে ৬৪ 
মাত্রাক্ কুম্ভক, পরে ৩২ মাত্রায় রেচক ও ততৎপরে ১৬ মাত্রায় 
পরক করিতে হইবে । প্রাণায়ামের দ্বার। শরীরের সমভ্ড দোষ 
দগ্ধ হইত যায । ধারণা দ্বার। মনের অপবিভ্রতা দূর হয়, 
প্রত্যাহার দ্বারা সঙ্গদোষ নাশ হয় ও ধ্যানের দ্বার), যাহ! কিছু আত্মার 
ঈশ্বরভাব আবরণ করিয়। রাখে, তাহ? নাশ হইয়! যায় । 


৩১৭ 


সাংখ্য -প্রবচন- সুত্র 
ভূভীয় অধ্যায় 
ভাঁবনোপচয়]২, শুদ্ধস্তা সর্ববংপ্রক্কতিবৎ ॥ ২৯ ॥ 
স্ুত্রার্থ--প্রগাঁড় য্যানবলে, শুদ্ধস্বরূপ পুরুষের প্রক্কতিতুল্য 
সমুদয় শক্তি আসিক্সা থাকে । | 
রাগে!পহতির্ব্যানন্‌ ॥ ৩০ ॥ 
স্ছলার্থ-_ আসক্তির নাশকে ধ্যাঁন বলে । 
বুঙ্নিরোধাভৎসিন্ধিঃ ॥ ৩১ ॥ 
পার্থ সমুদয় বৃত্তির নিরোধে ধ্যানসিদ্ধি হয় | 
ধারণাসন্ন্বকন্মণা। তৎ্সিদ্ধিত ॥ ৩২ ॥ 
সুত্রার্থ- ধারণ, আমন ও নিস কর্তব্য কল্ম নিস্পাদনের দ্বার। 
ব্যান সিদ্ধ হয় । 
নিবোধশ্ছপ্দিব্ধারণ্যাভ্যাম্‌ ॥ ৩৩ ॥ 
স্ত্রার্থ- শ্বাসের ছন্দি (ত্যাগ ) ও বিধারন (ধারণ ১ দ্বার 
প্রাণবানুর নিরোধ হয় । 
হ্থিরস্থখমাঁসনম্‌ ॥ ৩৪ ॥ 
সুব্রার্থ-তে ভাবে বসিলে স্ৈৈয্য ও সুখ লাভ হয়, তাঁহার 
নাম আসন। 
বৈরাগ্যাদভ্যাসাচ্চ ॥ ৩৬ ॥ 


স্ুত্রার্থ-— বৈরাগ্য ও অভ্যাসের দ্বারাও । 
৩১৮ 
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তত্বাভ্যাঁসাঙ্গেতি নেতীতি ত্যাগীাদ্বিবেকসিদ্ধিঃ ॥ ৭৪ ॥ 
স্ত্রার্থ--প্ররুতির প্রত্যেক তত্ত্বকে ইহ! নহে, ইহা নহে, এইরূপ 
বলিয়। ত্যাগ করিতে পাঁরিলে বিবেক সিদ্ধ হয়। 


চকতুখ্খ অধ্যাত্ম 
আবুত্তিরসকহপদেশীতৎ ॥ ৩ ॥ 
স্ত্রার্থব বেদে একাধিকবার শ্রবণের উপদেশ আছে, সুতরাং 
পুঁনৎ পুনঃ অবণের আবশ্যক । 
শ্যেনবৃৎ স্থখহুঃখী ত্যাগবিষোগাভ্যাম্‌ ॥ ৫ ॥ 
স্বর্থ- যেমন শ্যেনপক্ষী মাংসের বিয়োগে দুঃখী ও স্বয়ং 
ইচ্ছাপুর্ববক ত্যাগে সুখী হয় ( তন্দপ সাধু হইচ্ছাপূর্ববক সর্ববত্যাগ 
করিয়! স্থখী হইবেন ) Ee 
অহনিন্ব য়নীবত ॥ ৬ ॥ 
স্থত্রার্থ -যেমন সর্পদকল হেয় চ্ছানে গাত্রস্থ জীর্ণত্বক্‌ অনাস্থাসে 
পরিত্যাগ করে। 
অসাধনাল্গচিস্তন্ং বন্ধায় ভর্তব্ৎ ॥ ৮ ॥ 
সত্রার্থ যাহ? বিবেকজ্ঞানের সাধন নহে, তাঁহার চিন্ত। করিবে 
না, কারণ উহ বন্ধনের হেতু ; দৃষ্টান্ত ভরত রাজ! । 
বহুভিধোগে বিরোধে। রাগাঁদিভিঃ কুমারীশশ্ববৎ ॥ ৯ ॥ 
স্ত্রার্থ-ব্হু ব্যক্তির সঙ্গ রাগাঁদির কারণ বলিয়। ধ্যানের 
বিদ্ন্ববূপ ; দৃষ্টান্ত কুমারী শজ্ব ৷ " 
দ্বাভ্যামপি তথৈবৰ ॥ ১ ॥ 
স্ুত্রার্থ হুই জন লোক একসঙ্গে থাকিলেও এইরূপ । 
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নিরাশঃ সুখী পিঙ্গলাবৎ ॥ ১১ ॥ 
স্ত্রার্থ২আশ ত্যাগ করিলে সখী হুওয়। যায় । দৃষ্টাস্ত 
পিঙ্গল! নামী বেশ্যা । 
বহুশাস্ত্রগুরূপাঁসনেহুপি সারাদানং ষটপদবত্ৎ ॥ ১৩ ॥ 
হত্রার্থ-মধুকর যেমন অনেক পুষ্প হইতে মধু সংগ্রহ করে, 
তব্রপ যদিও বহুশাস্ ও বহুগুরুর উপাসন! করা হয়, তথাপি তাহাদের 
মধ্যে সারটুকুই গ্রহণ করিতে হইবে । 
ইবুকারবন্গৈকচিত্তস্ত সমাধিহাঁনিঃ ॥ ১৪ ॥ 
স্বার্থ শবনিন্নীতার করায় একাশ্রচিস্ত থাকিলে সমাধি 
ভঙ্গ হয় না। 
ক্লৃতনির়মলজ্বনাদানর্থক্যৎ লোঁকবৎ ॥ ১৫ ॥ 
ত্রার্থ লৌকিক 'ব্ষয়ে যেমন কৃতনিরম লঙ্ঘন করিলে মহ! 
অনর্থের উৎপত্তি হয়, তদ্রপ ইহাতে ও । 
প্রণতিব্রহ্মচধ্যাপসর্পণানি কৃত্বা সিদ্ধিৰ্ববহুকাঁলাত্তদৎ ৷ ১৯ ॥ 
স্ত্রার্থ-_ প্ৰণতি, ব্র্গচধ্য ও শুরুসেবাদ্বারী৷ ইন্দ্রের ন্যায়, 
বহুকালে সিদ্ধি লাভ হয়। 
ন কালনিরমো বাঁমদেববতৎ ॥ ২০ ॥ 
সুত্রার্থ--জ্ঞানোঁৎপত্তির কালনিস্বম নাই। যেমন, বামদের 
মুনির ( গর্ভাবস্থায় জ্ঞানোদর ) হইয়াছিল । 
লক্ধা তিশয়যোগাঁদব তদ্বৎ ॥ ২৪ ॥ 
' স্ত্রার্থ-যে ব্যক্তি অতিশয় অর্থাৎ জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা লাভ 
করিয়াছেন, তাহার সঙ্গদ্বারাও বিবেক লাভ হহইয়! থাকে । 
ন ভোগাৎ রাগশান্তিমুনিবৎ ॥ ২৭ ॥ 
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স্ব্রার্- যেমন ভোগে সৌভরিমুনির আসক্তির শাস্তি হয় নাই, 
তেমনি অক্যেরও ভোগে রাগশাস্তি হয় না। 


পর্ব অআধ্াজ 
যোগ্সিদ্ধমোহপ্যৌব্ধাদিসিদ্ধিবলাপলপনীক্াহ ॥ ১২৮ ॥ 
সুত্রার্থ _ওষ্ধাদি ছারা আরোগ্যসিদ্ধি হর বলিয়। যেমন লোকে 
ওষধাদির শক্তি অস্বীকার করে লনা, তন্দরপ যোগজ সিদ্ধিও অস্বীকার 
করিলে চলিবে না । 
স্চ্ঠট অধ্যাক্ 
স্থির স্রখমাসনমিতি ন নিয়মঃ ॥ ২৪ ॥ 
সুত্রার্থ _স্বস্ডিকাদি আসন অভ্যাস করিতেই হইবে, এমন 
কোন নিয়ম নাই । শরীর ও মন বিচলিত নহয় ০৮ পক খন্স্মহয়, 
একরূপভাবে উপবেশনের নামই আসন ০০ 


ব্যাসসুত্র 
৪র্থ অধ্যায়-_-১ম পাদ 


আসীন সম্ভবাৎ ॥ ৭ ॥ 
অর্থ = উপাসন! বসিয়াই সম্ভব, স্থতরাং, বৃসিয়1 উপাসন? 
করিবে । 
খ্যানাচচ ॥ ৮ ॥ 
অর্থঁ--ধ্যান-হেতুও ( উপবিষ্ট, অঙক্গচেষ্টারাহিত্যাদি লঙ্মশাক্রাস্্ 
পুরুষকে দেখিয়! লোকে বলে, ইনি ধ্যান করিতেছেন, অতএব ধ্যান 
উপবিষ্ট পুরুষেই সম্ভব )। 


৩২৬ 
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অচলত্বঞ্চাপেক্ষ্য ॥ 2 ॥ 

অর্থ-_কারণ, ধ্যানী পুরুষকে নিশ্চল পৃথিবীর সহিত তুলন। 

কর? হইয়াছে । 
স্মরম্তি চ॥ ১০॥ 
অর্থ-- কারণ, স্বতিতেও এই কথ! বলিয়! থাকেন । 
যত্ৰৈকা গ্ৰত। তত্ৰাবিশেষাৎ ॥ ১১ ॥ 

অর্থ যেখানে একাগ্রতা হইবে, সেই স্থানে বলিয়াই ধ্যান 

করিবে, কারণ, কোন্‌ স্থানে বসিক্সা ধ্যান করিতে হইবে, তাহার 


কোন বিশেষ বিধান নাই । 
এই কয়েকটি উদ্ধত অংশ দেখিলেই ভারতীয় অন্ঠ।ন। দর্শন 
যেখ্িজক্ কি বলেন, তাঁহ! জান। যাইবে । 
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